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হে মহান পরমদেষ, তুমি কৃপা করিয়া সন্টরের দৃষ্টি বিশুদ্ধ . 
হরিয়। না দিলে আমার সামর্থা ফি যে আর্ম্য খধিগণের হদন্ে - 
প্রবেশ করিয়া তাভারিগের প্রচারিত বন্দ এবং পে ধর্শের ব্যাখা, 
গণের বিভিন্ন দিক একত্র করিয়! তন্মদ লামগ্রন্তা অবধান্ণ-করি। 
যখন (বিষয়টি মনে প্রতিভাত হয়, তখন জানিতাষ না যে ধর্খপিত। 
মতি দেবেন্দ্রনাথ স্বধাষে গমন-করিবেন । তিনি থাষিগণের 
ধর্মকে আপনার জীবনের শ্বব্বস্ব করিয়াছিলেন । দিবা দৃষ্টিতে 
তিনি উার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তংসহ অপরাংশের 
বিরোধ গ্রতীত হইলেও যে উহা বিবোধ নয় বিঝোধাভানমাত্র, তাভ। 
দেখাইবার জন্য উপযুক্ত সময় ইভারই মধ্যে উপাস্থৃত হইবে, ইহ! 
বিষয়নির্ধাচনস ময়ে কিছুই বু'বাতে পারি নাই। সময় উপস্থিত 
বটে, কিন্তু হে দেব্ঃ সামর্থা কোথায় যে, সকল বিরোধ্ভপ্তন 
করিয়া নিব্রিবাদ তৃমিতে খধিগণের ধর্ম আনিয়া উপস্থিত করি। 
সামথ্য নাই, এ কথা যে বুথ! বিনয় গ্দর্শনজন্তা বালতেছি না, তাহ! 
তুমি বিলক্ষণ জান, আমারও পে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাহ 
তুমি আপান যাহ! দেখাইয়া, লুঝাইয়াছ, যদ কেলল তাহারই 

 অন্ুদরণ করিয়া এ ছুরহ ক।ধাসাধন করিতে সমর্থ হই, তাত 
হইলেই.আপনাকে কতার্থ মনে করিব। এ বিষ বালতে গিয়া 
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বদি কোথাও কান্ত উপস্থিত হয়, কালসহকারে তাহা অপলারত 
হইবে) কিন্তু ২হার মধ্যে যাহা সত) তাহা চিরদিন সাধকদিগ্রের 
যোগধর্মদাধনে সহায় হউক, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা । 

বাদর অন্তভাগের নাম বেদাস্ত। বেদান্ত বেদের বাধ্যান, 
একথা বলিলে ইহা বুঝায় না যে, ব্যাথানের ভিতরে কিছুই নূতন 
নাই, সকলই পুরাঁত-। পুরাতন সদর ভিতরে তাহার এমন 
সকল দিক্‌ লুক্কায়িত থাকে, যাহা ব্যাখ্যান বিল্ণা কিছুতেই প্রকাশ 
পাঁয় না । সত্য বহুমুধীন। যদি কোন সত্য কালসহরুত উন্নতি 
আপনার ভিতরে অন্তভূতি করিয়! লইতে না পারে,তবে উহা কখন 
সতা নয়। সত্য বীজনাত্র, উহার বর্ধনশীল ভিতরে গ্রকাগ্ড বৃক্ষ 
লুক্কাঙ্িত। এই বৃক্ষ যুগধুগান্তরে কত বাক্তিকে ছায়া! দান করিবে, 
তাহার কিছুই স্থিরতা নাই । বেদের ভিতরে যে সতাবীজ প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে ছিল, বেদান্থ তাহার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিলেন। বেদান্ত 
নাম দিয়া পরবর্তী স্ময়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে 
সকল সম্প্রদায়বিশেষের মতপ্রতিপোষণের জন্য রচিত। কোন 
সন্প্রৰায়ের সহিত অন্বন্ধবিরহিত দশ থান উপনিষৎ খধিগণের 
ধর্সব্যাখানে প্রধান সান । মহধি বেদব্যাসপ্রণীত বেদাস্তসথত্র 
এই সকল উপনিধদের মীমাংসাকরিবার জগ্ঘ রচিত। শ্বেতাশ্ব' 
তরোপনিযৎ খানি পৌরাণিক ধর্মের সহিত সংযুক্ত, কি্ক এখা- 
নিও তেদান্তস্ক্-প্রণয়নের নেক দিন পুর্ব্ব হইতে বিদামান ছিল 
এপ বিশ্বাসকরিবার যখন কারণ পাওয়া যায়, তখন ইহাঁকেও 
আমরা খখিগণের ধর্মের প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি। 
বেদাস্তশাস্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলে মাও্ঁকোপনিষৎখানি 
ভাল করিয়া বোঝ! চাই। আন্তান্ত উপনিষদের মূল স্থাবর কিঃ 
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এই খানি ভাল করিয়া বুঝিলে বুঝিতে পারা যায় *। আমর! 
যখন জাগ্রদবস্থায় থাকি, তখন আমাদের এষ দৃশ্যমান বিশ্বের 
সহিত সৃন্বন্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ এই বিশ্্কেই বিভক্ত ভাবে 
গ্রহণ করে। এই বিশ্বের যিনি আম্মা! বা নিয়ন পাঙাযক 
বৈশ্বানর বলে। ছ্যালোক, সুর্যা, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, 
আহবনীর অগ্থি, এই সাতটি ইহার অঙ্্র। ঘপঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির়, পঞ্চ 
কম্মেন্রিয়, পঞ্চ ॥প্রাগ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিপ্র” এই উনিশটি 
উহার মুখ । এই সকল দার! ইনি স্ুল বিষয়সমূহ গ্রহণ-করিয়া 
থাকেন। এই বৈশ্বানর সাধারণতঃ বিশ্বনামেও অভিহিত হন। 
ইনি বচিঃগ্রজ্ঞ অর্থাৎ বাহিরের বিষগ্ন সমুদয় জানেন। বেদের 
সময়ে খিগণের যখন কেবল বাহ্জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তথন 
তাহার। অন্তররাজ্যে গ্রবেশ করেন নাই । চস্ষুরাদি ইন্জিয় দ্বারা 
তাহার বাহিরের বিষয় গ্রহণ করিতেন, বাহিরের বিষয়সমুদায় 
পাইবার জন্যই তীহাঁদিগের অভিলাষ ছিল, তাহারই জন্ত তাহারা 
অগ্গি-স্ধাদিতে গ্রতিষ্টিত শক্তির নিকটে প্রার্থনা করিতেন। 
এস্থলে উপনিষত বেদের হায় বহিব্ষয়সকল গ্রহণ-ক রিয়াছেন, 
কিন্তু এইরূপ গ্রহণে উপনিষৎ নিজের প্রণালী উহার সঙ্গে 
মিশাইয়াছেন। সমুদায় জগৎ ব্রন্মেতে বিদ্যমান, ব্রঙ্গ আম্মা অথাৎ 
নিয়ন্তা হইয়া সকল জগতে বিদ্যমান । এই নিয়স্তা আত্মা বাহিরে, 
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* মুক্তিকোপনিষৎ প্রাচীন না হইলেও উহাতে যে লিক্তি আছে-__ 
“মীতুকামেকমেবাঁলং মুগুক্ষণাং বিমুক্তয়ে। ততোহপাসিদ্ধঞ্চেৎ জ্ঞানং দশৌ” 
পনিষদঃ গঠ 1”--এক মাওুকাই মুমুক্ষগণের মুক্কির পক্ষে যথেষ্ট। তাতেও যদ্দি 
জ্ঞান দিদ্ধ ন। হয়, দশ্খানি উপন্যিৎ পাঠ কর--ইহীর কারণ উপরে যাহা বল! 
হইন্র তাহাই। 
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আন্তরে, জীবটৈতন্েবিবাজমান থাকিয়াও এীসকলের অতীত হইয়া 
আছেন। এই যে নয়স্ত। আত্মার চারি প্রকারে স্থিতি, তদনুসারে 
উহার চাঁরিপাদ ৬পলিষৎ কল্লনাকরিয়াছেন। জাগ্রাদবস্থার় 
বে এনাশ্মান নিয়স্তা আত্মা গ্রথমপাদ। এখানে বেদের সহিত 
বেদান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও প্দেবগণের বল বা শক্তি একই* 
এই বৈদিক মুলতত্ব ধর্রয়া হৃর্য|াদিতে ভিন্নভিন্নদূপে প্রকাশমান 
নিয়ন্তা একই? কেন না এক এক পদার্থে নিয়ন্তুরূপে বিদ্য- 
মান থাকিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ নহেন তাহার বাহিরেও 
(বদ্যমান। সকল ভূতের অন্তরাত্মা হইয়া বিদ্যমান নিয়স্তাকে 
পরিগ্রহকরিবার জন্ত উপনিষৎ নিষ্স্থ মুলভত্ব বেদ হইতে গ্রহণ- 
করিয়া “বহিন্চ” এই শবে আপনার বিশেষ ভাব তাহার সঙ্গে 
যুক্ত করিয়াছেন । 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিম্চ। 

"সর্বভূতের অস্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হুইয়! আছেন, 
বাহিরেও আছেন” প্রতিরূপ হইয়া আছেন, এ কথার অর্থ 
কি? বিনি জাজ! যিনি চৈতন্ত তিনি ুর্ষোতে হৃুর্ধ্য হইলেন, 
আরগ্রতে আগ্ি হইলেন, বাধুতে বাধু হইলেন, জলেতে জল 
হইলেন, পৃথিবীতে পৃথিবী হইলেন, আকাশে আকাশ হইলেন, 
এ কিরূপ কথা । “দেই প্রেরয়িতা শ্রোত্রের শোত্র, মনের 
মন, লাকোর বাকা, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুয় চক্ষু” উপনিন্ৎৎ এই 
ই কঞ্চাগ্রলিয]) গ্রেরয়িতা এবং প্রেরিত, নিয়ন্তা ও নিয়ম, এ 
দুইয়ের” মধো স্বরূপে একতা দ্েেখাইয়াছেন। শ্বরূপের একতা! 
না! থাকিলে এক অপরের উপরে কোন ক্রিয়াপ্রকাশ করিতে 
পারে না। স্বরূপে একভা থাকিলেও, অপৃথক্‌ ভাবে উত্ত 
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রের নিত্য স্থিতি হইলেও মোক্ষার্থী ব্যক্তি ৫প্ররিত ও প্রের' 
রিতার ভিতরে প্রেরিতত্ব-ও-প্রেরয়িতৃত্বরূপ যে ফ্িরতিশয় পার্থক্য 
আছে তাহ! হৃদয়্ম করিয়। মোক্ষপ্রাপ্ত হন বা ব্দোস্তে সর্বত্র 
প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন 1+। উপাসনাবিধিতে এুলআদি 
ধাহ! কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সর্ব'ত্মরূপে প্রেরয়িতৃরূপে 
বর্ধকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যেব্তুত্তহত্ের এই বিধি। 
স্থতরাং বেদাত্তে বৈদিক রীতির অনুসরণ কাঁীয়া যেখানেই 
সূর্ধ্যাদির উল্লেখ হইয়াছে, সেখানেই উতাদেক্ধ প্রেররিতা পরমাতম। 
উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহ! বুঝিতে হইবে। বাহিরে যে সকল 
রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁর তন্মধ্যে কল্যাণতম প্রেরয়িতার রূপ 
আবৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে । সাধনের দ্বারা সেই আবরণ 
উদ্মোচন করিয়া! ব্রদ্ধের মঙ্গল চত্তি অবলোকন-করিতে হইবে, 
স্বয়ং বেদাস্তের এই স্ম্পষ্ট বিধি | এই মঙ্গলমুত্তিদর্শন অতি 
স্বাভাবিক । কেন না! সর্ধাদি হইতে নিরস্তর জীবগণের যে মঙ্গল 
হইতেছে, সে মঙ্গল কিছু স্ুর্যাদি করিতেছেন না, তৎপ্রেরয়িত। 

পরব্রক্ষ হইতে তাহা নিরন্তর প্রবৃত্ত হইতেছে। 
ছান্দোগ) উপনিষৎ খানি সাঁমবেদের অস্তিমভাগ । সুতরাং 
যে কয়েক ভাগে সামগান ₹ইয়! থাকে, সেই সেই ভাগের সহিত 
প্র * শ্রোওম্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যত্বাচোহ কাচং স উ প্রুণত্স্পাণং ) 
চক্ষুষম্চক্ষ,রতিযুচ্য ধারাঃ প্রেত্যাম্মাল্পোকাদস্থতা ভবর্তি তল, ৯ (১) ১৯1, 


টাকা--ধীরাঃ শ্রোতাদিত্যঃ ততৎসামর্থাভূতং কারণম্‌ অতিমুচ্য অতিশয়েন 
পৃ থকৃকৃত্য অম্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অম্বতাঃ ভবস্তি । 


1 সর্ববত্ত গ্রসিদ্ধোপদেশাত | ১। ২1 ১। 
পু ঈশ ১৫1১৬। বৃহ ৭১৫1 
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05 811 একই কথা।। খগ্েদেক্ত তোল (আব তদরিষ্কও 
আছে) গানে গরিত করিয়া যজ্ঞের সময়ে গীত হইয়া থাকে, 
এজন্ই উহাকে সন বলা কয়। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদগীথ, গ্রুতি- 
ছায়,এ নিধন সামগান এই পাঁচ ভাগে বিভজ। ওস্কার ও 
উপদ্রব (ফেরত গান ) এ দুইটি ধরিলে সামগানের সাতটি 
বিভাগ। সামগানেনচ প্রাণের ক্রিয়া গ্রকাশ পায়। এই প্রাণই 
বেদাস্তমতে পরোক্ষ রঙ্গ । সমুদায় পদার্থ ও সমুদয় ব্যাপারে সাম- 
বা-স্তোন্তগান-উপলক্ষি'করিধার জন্ত উপদেশের উদ্দেশ্য এই ষে। 
যিনি জমুদীয় জীব ও জগতের প্রাণ হইয়া নিতা বিরাজমান 
রাহ্যাছেন, সমৃদাধ পদার্থ সমুদয় ব্যাপার তাহারই ভ্তোতগান 
করিতেছে, এই সত্য প্রত্যক্ষ করিলে কোন পদার্থ ব! ব্যাপার 
জগৎগ্রাণ পরব্রঙ্গের সহিত যোগের অন্তরায় উপস্থিত করিবে 
না। পৃথিবী, অগ্নি, অস্তরিক্ষ, আদিতা, ছ্ালোৌক ; বর্ষের পূর্বে 
প্রবৃত্ত বায়ু, মেঘ, জলবর্ষণ, বিছ্যুতপ্রকাশ, পুনরায় মেঘের বাম্পা, 
কারে পরিণাম ) বসন্ত, এীয্স, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত; অজা, অবি, 
গো, অশ্ব, পুরুষ ) প্রাণ, বাক, চক্ষু, আোত্র, মন 3 উদয়ের প্রক্রম, 
উদয়, মধ্যাহ, অপরাহূ, অন্তগমন ) অগ্রি, বায়ু, আদত্য, নক্ষত্র 
চন্ত্রমা ) হয়ী বিদ্যা, তিন লোক, আগ্ন, বাধু ও আদিত্য এই 
তিন, নক্ষত্র, পক্ষী কিরণ ও এই তিন, সর্প, গন্ধব্ব ও পিতৃগণ এই 
তিন? লোম, ত্বকৃ, মাংস, অস্থি, জা , কেবল এই সকল পাচ 
পাচটিতে নর,সমুদয় পদার্থে ও অগ্রিমহ্থনাদি সমুদায় ব্যাপারে পাচ 
বিভাগেবিভগ্জ সামগানে এবং হিষ্কারাদি-সপু-ভাগ, বাক্‌, ও 
ঘআরদিত্যে সপ্ডভাগেবিতক্ত নামগানে গত্গ্রাণ পরব্রদ্দের স্তোত্র- 
ধলা হইতেছে, এই দৃষ্টিতে সামোপাসনা করিবে। দৈহিক 
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গরতোক ব্যাপারে *এবং স্থাবর জাজম সমুদ্র পর্ধার্থে রক্ষের ব্যাপ্তি 
দর্শন করিয়া! তাহার প্রেরণায় নিখিলকর্ধনির্বধহ 1, বেদান্তের 
গ্রথম্‌ শিক্ষা। জাগ্রদবন্থাক় ইন্দ্িয়গোচর সমগ্র জগতের 
মহিত আমাদের স্ন্ধ যখন 'সপরিহার্ধা, তখন বিশ্বে পস্বাক্ার 
সহিত একা ত্মতাসাধন যে যোগের) (0৮15০0% যোগের) গ্রকৃষট 
পন্থা, ইহ আমরা কিছুতেই 'অম্বীকাক্সস্রকরিতে পারি ন11 
বাহ জগৎসম্বন্বেবেদাস্ত সর্বত্র এই গম্থাই অবত্বন' কারিয়াছেন। 
মাও্ক্যোপনিষৎ অল্প কথায় উহ সর্ব প্রথমে দেখাইয়াছেন। 
বলিতে হইবে, এখানে ত্রদ্ষের প্রাণ-বা-ক্রিয়ণশক্তির সহিত সাধকের 
যোগ। 

ধাহা জগৎ হইতে বেদীস্ত যখন অভ্তজগতে প্রবেশ করিলেন, 
তখন বোঁদক পন্থা] পরিহার-করিরা বেদান্তের গম্থার আবুস্ত 
হইল | আমরা যথন নিদ্িতাবস্থায় থাকি তখন আমাদের বাহা 
জগতের সহিত জন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এখন আমাদের মানস- 
জগতে স্থিতি । বাছিরে যাহ কিছু ছিল, তাহ! আর এখন 
বাহিবে নাই, অন্তরে মনোষধ্ো উহ প্রকাশ পাইতেছে। বাহি- 
রের বিষয়সমূহ যখন বাহিরের সহিত সম্বন্থনিরপেক্ষ হইয়া অন্তরে 
প্রকাশ পায়, তখন আমরা উহাকে স্বপ্র এই আখা দিয়া থাকি। 


** ছানোগ্য ৩/৫।১৫-১৭ | 

1 ঈশ ১২1 ইঈশোপনিধদের এই দুইটি প্রবচন সমস বেদাতের উপা- 
সনার তত্ব কি তাহা প্রদশন-করে। স্থাবর জঙ্গঘ সমুদয় পদার্থ ঈশ্বরকর্তৃক 
আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া তাহার প্রদত্ত ভোগ্য ভোগ করিলে লাধকে 
কর্মের দোষ স্পর্শ করে না, ঈশোপনিষদের এই উক্তির উপরে জমুদ্ায় 
গীত! প্রতিষ্ঠিত। 


[৮] 
জাগ্রদবস্থায় বাহুজগতের সহিত সম্বন্ধ, স্বপ্নাবস্থায় আজররাজ্োর 
সহিত সম্বন্ধ | বাঁছিরে যে সমুদীয় বিষয় ছিল, সেই গুলি এখন 
অস্তয়ে সংস্কারের আকারে গ্রকাশিত, বাহিরের ইন্জিপ্লগণ খন 
অন্তরেস্মা মর্থযমাত্রে প্রতিভাত, ন্ুতরাঁং বাহাজগতে প্রকাশমান 
বিশ্বাত্মার যে সাতটি অঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ কল্পিত হইয়াছে, 
ইহাঁডেও তাঙ্কাই করত হইয়াছে। ইনি সুপ্্মবিষর়সমূহ গ্রহণ- 
করেন বলিয়া ইহার নাম তৈজস। স্থুলের সহিত কোন সম্বন্ধ 
নাই, কেবল প্রকাশশ্বরূপ, এজন ইহাকে তৈজস আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, কেন না অন্তরের বিষয় সকল জানেন। 
বাহাজগন্নিরপেক্ষ হইয়া শ্বপ্নে অস্তজগতে বিচরণ, বেদাস্ত এই 
ব্যাপারটিকে দেহনিরপেক্ষ আত্মার শ্বরূপপরিগ্রহের উপায়রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকতত্বের আবিষ্কারপক্ষেও বেদাস্ত 
ইহাকে প্রধান সহায় করিয়া! লইয়াছেন । আমরা যাঁছা দেখি- 
যাছি শুনিয়াছি, সেইগুলি স্বপ্নে মনের নিকটে প্রতিভাত হয়। 
ন্তরাং এখানে কেবল মনের শক্তিই প্রকাশ পায়, আম্মা! বা 
পরমাত্মীর কোনতত্ব এতন্বার! লাভকরা যায় না, বৈদাস্তিক 
ধধিগণ এ কথা মানেন না। তাহার একথা মানিক়াছেন, স্বপ্রে 
যে সমুদায় দুষ্ট বা অনুভূত হয়, সে পমুদায় আত্মা নহে, কিন্তু 
তিনি যে ছগ্রকাশ শ্বয়ং জ্যোতি এবং তীাহারই প্রকাশে মনের 
নি্টগন্বপ্লে অনুভূত বিষয়লনূৃহ প্রকাশ পার, তাহাতে আর 
তাহাদের কোন সংশর নাই। আত শ্বপ্রকাশ ও দ্বয়ং জ্যোতি 
হইলেও পরমাস্মাকে ছাড়িয়! তাহার স্বপ্রকাশত্র ব! শ্বয়ং জ্যোতি 
ফকত্ব থাকিতে পারে না, স্বন্পে অনুভূত বিষয়সসূহও ত্রদ্দশক্তিনির' 
পেক্ষ হইর উদ্তৃতকরিবার তাহার ফোন শক্তি নাই, ছুতরা 


; ৯ ] 

ক্প্লাবস্থায় ধাহাকে তৈজস নামে অভিঠিত করা যায়, তিল 
মনোরাঙ্জো প্রকাশমান পরমাত্মা। | 

খএই মনোরাজ্যে বা চিন্তার রাজো ধিনি প্রকাশমান তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপনিষৎ ষে সাধন প্রথা লী নিব্দ্র্কীরয়াছেন, 
তাহ! অতি আশ্চর্য । বাহিরের রাজ্যে 

রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চহি 
এই শ্রুতিট্& যেমন সাধকের অবলম্বন, তেমনি 


অয়মাজ। ব্রদ্মা সর্রবানুভূঃ 


এই শ্রুতিটা অস্তরকাজ্যে অবলম্বন । মধু ব্রাহ্মণ এই অন্তর- 
রাজ্যের সাধনের প্রণালী দেখাইয়াছেন। গ্রকৃতি, ভীব ও নিয়ন্থ 
এ তিনের একতাক্গ ব্র্গেতে সর্ব্বিক্য সনৃপস্থিত হয়। এই সেক, 
সাধনের পৃক্ষে মনন বা চিন্তার প্রাধান্য । পুখিবী প্রহৃতিতে থি'ন 
তাঁহাদিগের নিয়ন্ত! হইয়া অবস্থিত, তাহাকে প্রত্যক্ষকরা এ এক 
কথা, আর সেই পৃথিবীপ্রভৃতি প্রাণিগণেৰ যে উপকারসাধন করে, 
এবং প্রাণিগণ দ্বারা পুথিব্যাদ্দির যে উপকার সাধিত হয়, তাহা 
প্রত্যক্ষকর! ইহা অন্য কথা । চিন্তা বা মনন ভিন্ন উহ! কদাপি 
প্রত্যক্ষ হয় না । এই উপকারের সঙ্গে জীব ও নিতস্তার কি সম্বন্ধ 
ইভা অবধারণ করিতে গিরা আমরা একেবারে চিন্তারাঙো গিয়া 
উপস্থিত হই। পৃথিব্যাদি দ্বারা প্রাণিগণের যে সকল উপকার 
হয়,তাহা কখন নিয়ন্তার ক্রিয়। বিনা উপস্থিত হয় না শিক নিম 
কি প্রণালীতে নিয়ন্তা এই সকল উপকারের ব্যাপার উপস্থিত 
করিতে ছেন, তাহা সাধক চিন্ত। ও মনন ধারা অবধারণ করিয়। 
থাকেন। চিন্ত! ও মনন ছার! সাধকের নিকটে এ সম্বন্ধে যাহ! 
গ্রতিভাত হয়, তাহা সত) বা কল্পনা ইহা অবধারণকরিধার 
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উপায় কি? যাহা মনে প্রতিভাত হয়, তাহা যদি শ্বয়ং বর্গ 
প্রতিভাত না করান, তাহা হইলে সত্যের রাজ্যে গ্রাবেশ না 
টয়া অসত্যের রাজো প্রবেশ হয়। ব্রঙ্গ সকলের কারণ তলার 
কোন কারণ নাই, অন্ধ দশটি কাধা যে গ্রকার সে প্রকার তিনি 
একটি কার্য নহেন, জগৎ, জীব ও ত্তাহার মধ্যে ব্যবধায়ক 
কিছুই নাই, তীঙ্গর বাধীছরে কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং 
তিনি নিরবলম্ব হইয়া আপনি সকল অনুভব করেন? এবং নিরব- 
লম্ব হইয়। আপনি সকল অনুভব-করান। সকলই তাহার অন্ু- 
ভূতি বা জ্ঞানের প্রভিচ্ছবি *) জীবেষে অন্ুহ্ীতি উপস্থিত 
হয়, তাহ! তাহা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে । যদ্দি এইরাপই 
হইল, তাহা হইলে প্রকৃতি, জীব ও নিয়ন্তা, এ তিনের সম্বন্ধ" 
বিষয়ে আমাদের মনে যে জ্ঞান প্রতিভাত হয়, তাঁহা সত্য জ্ঞান। 

বক্ষ স্হুলই তআমৃত্তব হবেন, ইহ শুনলেই মূলে হয, আব 
যেমন বিবিধ বিষয় অন্থুভব-করি, এবং প্রত্যেক অনুভবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মনে যে গ্রকার স্ুখহ্ুঃখার্দি বিবিধ ভাবের উদ 
হয়, ব্রহ্মেতেও তাহাই হয়, শ্রুতি বুঝি ইহাই বলিতেছেন! মধু, 
মঙ্গল ব উপকারের কথ। তুলিয়! সর্বত্র তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, 
শ্রুতি ইহাই দেখাইয়াছেন। মধু, মঙ্গল বা উপকারের অহুভব 
বিনা এখানে আর কোন্‌ অনুভব আছে? সাধক যত দিন সর্বত্র 
মঙ্গল-বাঁউপকাবানিভব না করিতেছেন, তত দিন তাহাতে 
প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয় নাই, ইহাঁই মাঁনিতে হইবে। 
বক্ষে অনুভব যখন সাধকের অনুভব হয়, তখন তিনি মঙ্গল 


স্পপপপপাপাপিপপপা 7 পসপীপানপ, | পাকি শিপিপপপীশসীশপাত 


* তদেতছ-লাপূর্বমনপরমনভ্তরমবাহাময়মাজ। ব্রহ্ম সর্ধবানুতুঃ | 
বৃহদারণ্যক ৪1 ৫। ১৯। 
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বা উপকার ভিন্ন আর কিছুই কোথাও দেখিতে পান নখ 
সৃতরা* এক মঙ্গল বা উপকারের অনুভব এভিন্ন তাহাতে আর 
কেছ্ছু। অনুভব থাকে না। সকল প্রকারের ঘঅন্ুভব এক 
মঙ্গলেরই অনুভব, একই মঙ্গল আধারভেদে কত শ্আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, ইহা যখন অনুভবগোচর হয়, তথনই অন্ধ 
ভবের একত্ব ও বহুত্ব কি, সাধক বুঝিষ্ত সমু হন। ব্রহ্গ 
সকলই অনুভব করেন, শ্রুতি এ কথা! এই জনা বগিয়াছেন 
যে, মঙ্গল কত আকার ধারণ করিয়। গ্রকাঁশ পাইতেছে তাহ! 
তিনি সকলই জানেন। এ সকল জানিয়াও তাহার অনুভবের 
একত্ব বিনষ্ট হইল না, কেন না সে সকল অন্থভব মঙ্গলেরই 
অনুভব । 

মধু ব্রাহ্মণের অর্থ ও ভাব কি তাহা বলিতে গিয়া অনেক 
সময় গেল, এখন এ সাধনটি যে মনোরাজোর ব্যাপার, ইহা প্রদদ, 
শনকর। কর্তব্য । বেদান্ত জীবের অন্তর নাম বিজ্ঞান রাখিয়া, 
ছেন। বিজ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। দৃশ্ভমীন পদার্থ-ও'ব্যাপার- 
সমূহ এই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে আবুত ও আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। 
নরনারী নিয্নত কি দেখিতেছে? জবা, সৃত্া, ব্যাধি, দুঃখ, ক্লেশ, 
দারিদ্রো ইতাপি। এই সকলের আঘাতে ইহার অন্তরালে যে 
মঙ্গল বিদ্যমান, তাহ স্বতিপথে উদ্দিত ভয় না। যখন তাহার! 
সুখে থাকে, তখন আমোদে মাতিয়া কোথা স্ভইতে সুখ আসি- 
তেছে তাহ ভূলিকস। যায়, কিন্তু দুঃখ আসিলেই বিধাতাকে ধিক্কার- 
দানকরে। অবিদা|, অজ্ঞান, মায়! বা সংসার ইহাকেই বলা 
খান্প। এই আবিদ), অজ্ঞান, মার়। বা সংসার (বিজ্ঞান বিন। কখন 
গপনীত হয় না। বিজ্ঞান কি? জরা-মৃতুা"ব্যাধি-ছুঃখ-দারিদ্রা ক্লেশ 
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ইতাদির ভিতর মুঙ্গপন্দর্শন, ইহাদের দ্বারা জীবের 'গ্রকৃত উপ- 
কার দাধিত হঈতেনে, ইঠা সাক্ষাৎ অন্ুভব। যিনি জীবের 
নিয়ন্ত। হইয়া সর্বত্র প্রকাঁশযান, জরা'মৃত্রা-বাধি'গ্রভৃপ্তকে ধিনি 
তাহার প্রকৃত কল্যাণে পরিণত করিতেছেন, তাহাকে বা তাহার 
এই কল্যাণম ক্রেয়াকে চিন্তা বা মনন বিনা কিছুতেই জ্তঞানগোচর 
করিতে পারা ফি না ৪ যখন তিনি এইরূপে অনুভূত হন, তখন 
বিজ্ঞান উপস্থিত হইলন। এই বিজ্ঞান জীবকে বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎ 
জ্ঞান দান-করিল। যখন জীব এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানবান্‌ হইল, 
তখন তাহাব বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানাত্ম। নাম হইল । আর এখন 
জাব নিয়ন্তাকে ধিক্কারদান করে না, ভাঙ্ঞানতাবশতঃ তত্গ্রতি 
যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল তাহা এপন চলিয়া গিঘ়াছে। এই বিরুদ্ধ 
ভাব চলিয়া যাগুরাতে প্রকৃতির প্রতি যে বিকুদ্ধভাব ছিল এখন 
মার তাহাও লাই। প্রকৃতি হইতে যে জরা মৃত্যু ব্যাধি 
প্রভৃতি প্রকাশ পায়, সেগুলি জীবের কল্যাণজন্ত পরমো- 
পকার সাধনের জন্য ইহা বুঝিয়!, গ্রকৃতি, তগিয়স্তা ও জীব, 
এ তিনের বিরোধ খুচিয়া গিয়া এক মঙ্গলের অনুভবে একত্ব 
উপস্থিত ভয়। এই একত্ব উপস্থিত হইলে প্রতিজীব প্রতি- 
পর্ধার্থ প্রতিঘটন। প্রতিব্যাপাঁরে বিদ্যমান থাকিয়া যিনি নিয়মন 
করিতেছেন, তিনি এক অথণ্ড বরক্মবস্ত, তাহারই ভিতরে জগৎ 
ও জীব মঙলানুভমে এক হইয়া বিদামান, ইচ1 দেখিয়া নিয়ন্তা ও 
নিষ্বস্য-সমৃহকে লইয়া সাধক শ্রদ্দেতে একাত্মতা লাভ কবেন। 
বেদান্ত এই বাঁপারকে সর্বৈক্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এ 
নর্ব্রৈক্য চিন্তা-বা-মননসাধা অন্রধাজ্যের ন্যাপার) ইহা সর্বদাই 
মানসগোচরে বিদামান থাকে। 
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যেখানে সকল জ্ঞান বিলুপু হইয়। যায়, কোন মনন বা চিন্তা 
খ:কে না, সেই স্ুযুপ্থবর অবস্থাকেও বেদান্ত একান্ত যোগের নিদ, 
শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে লয়ে বাপার। প্রপঞ্চ 
যেমন আছে, ভেমনই থাকে, অথচ ব্রন্মে বিলীন অর্থাৎ*অপৃথক্‌ 
ভাবে স্থিতি করিয়! তাহারই ক্রিগামাত্রপ্রকাশ করে। তাহার 
ক্রিয়া কি? আনন্দ *। এই আনন্দে মন্ত্র হইমু! জীব আত্ম 
বিস্বৃত হয়, তাহুর অন্তর্বহ কোন জ্ঞান থাকেনা 1) ব্রহ্ম ই 
সর্কেসর্বা হইয়া প্রকাশ পান। মাওুক্য এঁ ব্যাপারটি প্রদর্শন 
করিতে গিয়! যাহ! বলিয়াছেন, তাহার ভাব এইরূপে সংগৃহীত 
হইতে পাঁরে,_-জাগ্রৎ ও শ্বপ্ন এ উভগ্ন অবস্থাতে যে সকজ বিষক্প 
অনুভূত হইয়া থাকে, সেগুলি জ্ঞানাকারে একীভূত হইয়! যায়, 
উহাদের আর বিভক্তাবস্থা থাকে না এক চেতনামাব অবশেষ 
থাকে $। যখন বিষয়সমূহ জ্ঞানমাতরাঁবশের হয়, তখন বিষয়, 
জনিত বিকাবের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জ্ঞানের 
সক্ম স্বরূপে আনন্দের অভয় হয়। হে চেঙনামাতর অবশেষ আছে 
সেই চেতনাই এখানে মুখ । ই চেতনাখোগেই আনন্দভে'গ 








* তদাক্মানং স্বয়মকুরুত| তক্মাস্তৎ হকৃতমুচাত ইতি । যাদ্বৈত হকৃতং 


রসো বৈ সঃ। রসং হোেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি | কোহ্তেবান্যাৎ কঃ প্রাণাং 
যদেষ আকাশ আনন্দে। নত্যাৎ। এষ হোবানন্দয়াতি। তৈ, ২1৭1১1২। ব্রহ্ম 
বং আপনাকে (প্রকাশ) করিয়াছেন বলিম। তাহার নাম হকৃত। তিনি নু 
বলিয়্াই রসন্বজূপ। তিনি আনন্দ বলিয়্াই আনন্দলাভে্সকলে হ্রিলাশীল। 

1 তত্যথ। প্রিরয়া স্তর সম্পরিধক্তো! ন বাহাং কিঞ্ন বেদ নাস্তরম্, 


এবজেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্বনা”স্পরিধক্কো! ন বাহ" কিঞ্টন বেদ নাস্তরম্। 

বৃহ ৬1৩২১। 

1 স্ববুণ্তাবস্থায় চেতনামা ত্র অনশেষ থাকে, 8 মনোবিজ্ঞীন তাহা 
_বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়ান্ছেন | 


ন্‌ 
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হইয়া থাকে । যিনি এইরূপে শুষুপ্বাবস্থাক্ধ আননীময় হই?! 
আনন্দবিতরণ করেন, তিনি শ্রাজ্ঞনামে অতিহিত হন। ইনি 
সর্ববন্ত, সর্বেশ্বর, সর্ববান্তর্ধামী, সকলের উৎপত্তি ও লয়ের তেযছু। 
সর্ধং খবদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি । 

এই শ্রুতিটা সাধনার্থ এখানে গৃহীত হইকা থাকে। দৃশ্ঠমান 
যাহা কিছু স্তূলই ব্র/ঙ্গতে অবস্থিত, কেন না জগৎ ও জীবসক- 
লকে বর্গ আপনার অন্তভূত করিয়া বিদ্যমান সকলই ব্রহ্গের 
অন্তভূতিঃ অথচ ব্রহ্ম সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশিত, জগৎ ও জীবই 
নিয়ত তাহাদ্িগেব নিকটে ভাসমান। জগৎ ও জীবের অনুভূতি 
পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়া ব্র্মকে জন্মুখবর্তী করিবার জন্ত শাপ্ডিলয 
এক অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্থষ্টি, স্থিতি, লয়, 
সর্ধাত্রহই এই ক্রম দেখিতে পাওয়া যান । মহধি শাগ্ডিল্্য সাধন: 
প্রণ।লী উদ্ভাব্নকণ্ত ক্রুমেব বিপর্যায়সাধন করিলেন। যাহ। কিছু 
দেখিতেছি শুনিতেছি, উহ! বর্গ হইতে উৎপন্ন । এই উৎপন্ন 
পদার্থসমূ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না) কিন্ত 
ইহার! যে উৎ্পাদরিতাঁকে আচ্ছাদন-করিয়া বাখিয়াছে সেই 
আচ্ছাদ্দন কি প্রকারে অপনযনূন করা যাঁয়। স্াধর জঙগমাত্মক এই 
জগত ব্রহ্গসত্তায় সম্তাবান্‌, ব্রহ্গজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন। সেই সত্তা ও 
জ্ঞানে উহা! ব্রন্মের সঙ্গে অপৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত। উহাকে সত্তা- 
ও-জ্ঞানাবশেষকরাই লয়সাধন। শাগিল্য এইরূপেই উহার লয়- 
সাধন করিয়াছেন। এরপে লর়সাধন করিলে সাধকের উপরে 
উহার ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইপ না। এই'ক্রিপাইতো। আবার জগৎকে 
জাগাইন তুলির ব্রন্মকে পুনরায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে 
পারে। ন! পারে না। ব্রন্দেতে ন্লীন থাকিয়া উহার বে 
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ক্রি প্রকাঁশ পাইতেছে, সে ক্রিয়া উহার নিজের নহে, ত্রঙ্গেরই 
ক্রিয়া ; আর সেই ক্রিয়া হইতে জীব নিরস্তরট আনন্দান্থতব করি- 
তেঙ্ছে। আনন্দান্থভষে বি্ষিয়ান্তরের অনুভব বিলুপ্ু হইয়া গেলেও 
্রঙ্গান্ুভবৰ চেতনায় থাকিয়। যায়, কেন না অনুভূত্ড*আনন্দই 
খানন্দত্বর্ূপকে বিস্বৃত হইতে দেয় নাঁ। বস্ত-ও'জীব-দর্শনে 
স্বভাবতঃ লোকের মনে আনলোদর হয়। যত রণ সেই আনন্দ 
মনের উপরে ঞ্বলভাবে ক্রিয়াপ্রকাশ করে, তত ক্ষণ সেই বস্তু ও 
জীবের স্থতসানথুভব থাকে না, নিরবচ্ছি “সৃখই অনুভূত হইতে 
থাকে । এইঈ যে সুখে লয়ের ব্যাপার এইটি সাধনের দ্বারা খ'ষগণ 
চিরস্থায়ী করিয়াছেন । এ কথা বলা অনাবগ্তক যে, স্বভাৰতঃ 
আনন্দে যে বিষয়ান্তরের লয় উপস্থিত হয় আনন্বমাত্র চেস্জনায 
ভাসমান থাকে, সে আনন্দ অন্ত কিছু নয় স্ুখশ্বরূপ সুখদাতা 
পুবক্ষ, তত্ৃজ্ঞান বিন! ইহ! সাধারণ লোকের চিত্তে কখন গুতি- 
ভাত হয় ন। 

মাওুক্যোপনিষদের তিনটি সাধনের পন্থা! ও তত্ব বিবেচিত 
হুইল, এখন চতুর্থটর বিচার প্রয়োজন। এই চতুর্থটিতে পূর্বের 
তিনটি একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, পূর্বের 
(তিনটি ভ্রমাত্মক বলিয়া অস্বীকৃত হইয়াছে। একপ মনে 
করা সতানহে। এই গুলিতে বদ্ধ থাকিলে ব্রহ্ষসন্বন্ধে অপ* 
রোক্ষ*জঞান-জন্মিবার কোন অন্তাবনা নাই, ,এজন্য শত পুর্ব 
তিনটিকে অস্বীকার-করিয়া ব্রক্মকে সর্বাবরণবিবর্জিত করিয়া" 
ছেন। প্রথমে যখন বহিজগতে ব্রহ্ধ নিযন্তুরূপে আসুভৃত 
হইজেন তখন এ অনুভব ভ্রম নহে, কেন না তাহাকে বিন! 
এ বিশ্ব মুহূর্তের জন্য থাকিতে পারে না। বহিদ্গগতে 
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যদি আমাদের মন বদ্ধ হইয়। থাকে, তা হইলে অস্ত" 
জগতে গ্াভাকে দেশ! আর ঘটে না। সুতরাং বাহির ছাড়ি 
সাধককে ভিতরে গুবেশ করিতে হয়। ভিতরে আসিয়। বাহ 
আন্ুভূত হইল তাহাতে সঙ বিষয়সমূহেক্র নিয়স্তূরূপে ব্রহ্ম অন্ধ" 
ভূত হইলেন। সুঙ্ষবিষুয়সমূহের অনুভূতির সঙ্গে সেই সেই বিষয় 
হইতে আমবা! শি উপকার পাপ্ত হইতেছি, এনং কে সেই উপকার 
সর্ববিষয় হইতে উদ্ভত'করিতেছেন, তাহীও আমরা অনুভবগোচর 
করিলাম। এখানেই যদ আমাদের সাধনের গতি স্কগিত হয়, 
তাহ হইলে আমাদের মধ্যপথে স্থিতি হইল। স্থুল ুক্ম উভয় 
বিধ বিষয় হইতে বিরত হইয়া, যে জ্ঞানের উহ্ারা ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রকাঁশ, সেই জ্ঞানে উহাদিগকে বিলীন করিয়া মূলে চিস্তাভিনি- 
বেশ না করিলে বিষয়সন্বক্কবর্জিত ব্রহ্ম আমাদের অনুভূতির বিষয় 
হইলেন না। তীহাঁকে অস্ুভৃতিগেচর করিতে হইলে ভুল কুঙ্গ 
বিষয়সমূহ যে জ্ঞানে একীভূত হইয়া গিয়াছে, উহার শ্বরূপ কি 
তাহ অবগত হওয়1 একান্ত গ্রয়োজন। জ্ঞানের স্বরূপ আংনন্ন, 
এই জগা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুভব হইয়া থাকে । আনন্দ 
তদতিরিক্ত বিষয়সমূতের জ্ঞান বিলুপ্ু করিয়া জীবকে আপনাতে 
মগ্ন করিয়া ফেলে । মনে হয় এখানেইতো কৃতার্থতাঁলাভ হইল, 
এ ভূমি পরিত্যাগ-করিয়া অন্ত ভূমিতে আরোহণকরিবার কি 
প্রয়োজন । আনন্্ অনুভূত হইলেই কি সর্বানরণবঞ্জত ব্রঙ্গ 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন? তিনি আনন্বস্বরূপ অনুভূত আনন্দ হইতে 
ইহা বুঝিলাম। এই অনুভূতিই তিনি, ইহা কি প্রকারে নিদ্ধারণ 
করিব? যদি এই অনুভূত আনন্দ তিনি না হন, তাহ! হইলে কোন 
প্রকার অনুভূতির উপরে নির্ভর করে না এভন কি তাহা৭ অন্ত, 
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কোন স্বরূপ নাই? সেই স্বরূপ কি অবগত ৯ হইবার জন্য আনন্ধ, 
শ্বরূপ আ(নন্দদাতা প্রাঙ্জকেও অপস্যারত করিয়া! চতুর্থ ভূমিতে 
আরোহণ প্রয়োজন হইল। এই তিনটির বহিষ্করণে$" পর অব, 
শিষ্ট রহিল চেতনাচেতন, কেন না এই চেতনাচেতনেতেই এই 
তিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যখন সকলের কিছু রহিল 
না, তখন ঈদৃষ্ট পদার্থ বে কোন ইন্দ্র দ্বারা গৃহীত বা বাবহৃত 
হইবেন, কোন লক্ষণে লক্ষিত ঝ1 চিন্তুনীয় বা শবের বিষয় হইন্নে, 
তাহারও সম্ভাবনা থাঁকিল না। ঈদৃশ বস্তকে অবস্ত ভিন্ন আর 
কি বলা যাইতে পারে ? তবে কি এত যত্বের পর অবস্ততে আসিয় 
উপস্থিত হওয়া গেল? অবস্ত হইতে কি বস্তর সমাগম হয়? 
ইনি অবস্ত নহেন, কেন না জাগ্রদাদি অবস্থাতে নিয়স্তূরূপে 
যে আত্মা জ্ঞানগোচর হইয়াছেন, তিনি উড়িয়। যাঁন নাই, 
তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। যিন এখন লিদামান বহিয়াছেন 
তিনি গ্রপঞ্চের অতীত, অবিক্রিষ, মঙ্গল ও দ্বৈতবিবহিত । 
এখানে দেখিতে পাইতেছি, মঙ্গ*ই সাক্ষাতসন্বদ্ধে ঈশ্বরের 
শ্বরূপ। সমগ্র প্রপঞ্চ যখন তাহাতে স্থিতি করিতেছে তখন 
তিনিতো প্রপঞ্চের অতীত ভইবেনই। আপনি ষদি শান্ত ব 
অবিক্রিম না থাকেন তাহা হইলে বিবিধ পর্রি্ভনের তিনি কারণ 
হইতে পাবেন না, পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আ্বাপান শাহ্বিবার্তত 
হইয়া যান, তাহার আর পরিবর্তনঘটাইবার সামর্থ্য থাকে 
না। যদি তাহাতে ভাঁবান্তর থাকে, তাহা হইলেও তিনি 
এখন এক গ্রকার তখন আর এক প্রকার হইয়া যান, কিছুরই 
আর তিনি স্থায়ী মূল স্ছিতে পারেন নাঁ। মনন ও চিন্তন দ্বারা 
সর্বত্র মল অনুভূত, ইর, মঙ্গল কিন্তু মনন বা চিন্তার ফল নহে। 
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যদি মঙ্গল বলিয়া বদি না থাকিত, তাহ। হইলে সর্বত্র মঙ্গলের 
অনুভব কোন কালে হইত না। জগতে ও জীবে মঙ্গল প্লিয়ত 
আত্মপ্রকাশ করেন, জগৎ ও ভীব হইতে মঙ্গল কদাপি অস্তঠিত 
হন না, কেন ন| উহার অস্তিত্ব জগৎ বা জীবের উপরে নির্ভর 
করে পা, ইনি বয়ং বিমান । যখনই আমাদিগের নিকটে মঙ্গল 
আত্মপ্রকাশ করেন,তখন স্বয়ং পরত্রহ্গ আত্মপ্রকা্ করেন, দুতরাং 
মঙ্গলের গুকাশ গ্রতাক্ষকরাই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান। উপ- 
নিষৎ এজনই ক্ুর্যাদিতে নিয়স্তার মঙ্গলমুর্ত প্রচ্ছন্নভ।বে আছে, 
ইহ পরিষ্কার কথায় উল্লেখ করিয়াছেন । এখানে 
অহং ত্রহ্ষান্মি। 

এইটি সাধকের অবলশ্বন। পঅহং ব্রন্গাপ্রি” ব্রন্মের হৃমুখের 
এই বাণীশ্রবণ না করিলে কখন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ন1। 
বাহিরের, অন্তরের এবং জ্ঞানরাজোর নিয়স্ত'কে বুদ্ধিগোচর 
করিলেই অপরোক্ষদর্শন ঘটিল না। বাচিরের রাজ্ো, ইন্টিয়, 
গেচর বিষয়সমূঙে, অস্তররাজ্যে সেই ব্ষয়সমূহের ভিল্প ভিন্ন 
সংস্কারে, জ্ঞানরাজ্যে সে সকল একাকার হ₹ইয়া জ্ঞানমাত্রে ধিনি 
নিয়স্তুরূপে প্রকাশ পান, তিনি এখনও আত্মপরিচয় দান করেন 
নাই, আমরাই তাহাকে খুজিয়া বাহির করিতেছি। খুঁজিয়। 
যাহির” করিয়। এই তল যে, তিনি তিন রাজ্যের নিয়স্ত। এইটি 
আমর! হদয়জম করিলাম, কিন্তু তিনিতো! “আমি সেই বলিয়। 
পরিচয় দিলেন না । সুতরাং তিন রাজো তাহাকে ধর অনুমানের 
ব্যাপার রছিল, মনন ও চিন্তার ফল বলিয়া তত্প্রতি সংশয় উপ- 
স্থিত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু খন, তিনি আপনি "অহং 
বরহ্ধান্মি” বলিয়া পরিচয় দেন, তখন আর তাহাকে সংশর করিতে 
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পারা যায় না। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তরে 'আমি ব্রহ্ম” এই থে 
উত্তর পাইলাম, ইহা যে আমার মনঃকরিত নয়, তাহা কি গ্রকারে 
বুঝিব ? আমর ইচ্ছা, রুচি ও প্রবৃত্তির বিরোধে থম ভিতরে 
থাঁিয়। কেহ বলিতেছেন “ইহা হইতে নিবৃত্ত হও, তখন আনা 
হইতে শ্বতনত আর এক ব্যক্তির নিষ্ধেবাণী দুআমি শুনিতে 
পাইলাম। ঞ্ুই নিষেধবাণীর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্স্থচক “আমি 
বলিতেছি, নিবৃত্ত হও” এই কথাই আইসে। আম ছাড় আর 
এক আমির এই প্রথম পরিচয়। এ আমি জগৎ নন, জীব নন, 
আমার মনের কোন ভাব নন, কেন না সকলকে অভিভব 
করিয়। এ আম আপনার শাসনগ্রচার করিতেছেন । ধর্মমরাজ্ো 
তাহার সঙ্গে একবার পরিচয় হইলে সর্বত্র তাহার পরিচয় পাইতে 
আর গুয়স থাকে না। চশ্দ্র, সুরা, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ) লতা, পশ্শ, 
পঙ্গী, মানব মানবী, যাহার গ্রাতি সাধক দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহার 
ভিতর হইতেই ব্রহ্ম বলিয়া উঠেন, এই আমি তোমার সমন্মুণে 
[বদাম।ন। চন্ত্র শুর্ধ)াদি হইতে উপকার পাইয়া সুখ পাইয়া 
জিজ্ঞাস! করিলাম, কে আমার উপকার করিল; কে আমায় সুখী 
করিল ? অমনি ব্রঞ্ধ বলিলেন, আমি তোমার উপকার করিলাম, 
আমি তোমার স্ুণী করিলাম। গৃহের স্ুশীতল আশ্রয়ে থাকিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমার এরূপ গ্ুশ্তল ভ্গএয় দিয়া 
কৃতার্থ করিল, অমনি ব্রহ্ম বললেন, আমি তোমায় স্ুশীতল 
আশ্রন্ [দলাম। আমি*আমি বাঁলয়1 ব্রহ্ম যে পরিচয় দিলেন 
তন্মধ্যে মঙ্গলের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই । স্থতরাং মঙ্গলই 
যে সেই আমি, তাহ্তে আর সংশর কি? সৃগ্যাদদি সকলের মধ্ 
মঙণমুর্ত প্রচ্ছঈ আছে ইহা যখন তত্তদপ্ত্যামীকে লক্ষা কৰি! 
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উল্লিখিত হইয়ান্ে,ত তথন "আমি আর মঙ্গল থে একই তাহাতে 
আর সংশয় কি? 

আমি'আমি বলিয়া তিনি পরিচয় দেন, এ কথাতো। তিনের 
অতীত চতুর্থসগ্বন্ধে খাটে নাঁ। মাওুক্য ইচ্ছার সম্বন্ধে যে সকল 
বিশেবণ প্রয়োগ রিযাছন, সে সকল বিশেষণে তিনি তো সর্বথ! 
জ্ঞানের অতীত হইয়। পড়িয়াছেন | আমরা বলি, ম'ওুক্য যে সকল 
অভাবাত্মক বিশেষণ দিয়াছেন, সে সকল উপনিষদুক্ত ভাবায্মক 
বিশেষণগুলিকে সুদৃঢ় করিতেছে । যদি চতুর্ধে অভাবাত্মক বিন! 
ভাবাস্মরক কোন বিশেষণই না থাকিত, তা হইলে এই অভাবা- 
আক বিশেষণগুলির অন্যদিকে যে ভাবাজআ্মকতা আছে, তাহ! 
কিছুতেই প্রতিপন্ন হইত না। শিব বা মঙ্গল এই বিশেষণটি 
সমুদায় অভাবাত্মক বিশেষণগুপির অন্ত দিক্‌ উপস্থিত করিয়া 
আমাদের মনে এষ্ট প্রতীতি জন্মাইতেছে যে, তিনি অদৃষ্ট, কেন 
না তিনি স্বয়ং দর্শয়িতা, তিনি অব্যবহাধ্য, কেন না তিনি সমু- 
দায়ের ব্যবহর্তা *, তিনি অগ্রাহা, কেন না তিনি স্বগং সমুদায়ের 
গ্রাভয়িত1) তিনি অলক্ষণ, কেন না তিনি সমুদায় লক্ষণের উতৎপাদ. 
য়িতা) তিনি অচিস্থ্য, কেন না তিনি সমুদায় চিন্তার প্রবর্তয়িতা, 
তিনে অব্যপদেশ্ত (শব্দাতী5), কেন না শব্দের বিষয় সমুদায় নাম 
ও রূপৈর্ঁ-ঞ্রিতনি উদ্ভাবয়িতা। প্রপঞ্চাতীত, ব্যবহারের অবিষয়, 
ভাবাস্তরশূন্ মঙ্গলন্বরূপ আত্ম! রি ক্াানি) + হইছে মন্তব্যাদির 
* জগৎ ও জীবের বিবিধ অপূর্ণতা! যিনি হণ, করেন (বি+অব+হ+ 


তৃচ.) তিনি ব্যবহর্ভা | 

+ অহমাক্স। গুড়াকেশ সর্ববডৃতাশয়স্থিতঃ। গীতা ১*অ, ২পশ্লো। আত্ম! 
ও আমি এ ছইকে এক করিবার কারণ এই যে, জীব ও জগতের প্রত্যেক 
ক্রিয়ার সঙ্গে নিয়ন্ত! সঞ্চরণ করেনবজন্য তিনি জীত্বং (অত-সতত গমন+ 
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কল্যাণ নিয়ত প্রবর্তিত হইতেছে *, তরী সকল বিশেষণের ভাবপক্ষ, 
ইঠাই দেখাইয়! দিতেছে । তাহার প্রবর্থিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ 
করশ্াই মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, কে আমার 
মঙ্গল করিল? তাহার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে, আমি" তোমার 
মঙ্গল করিলাম, অশববানীসম্তৃত এরপ উীক্কি সাধকহৃদয়ে ধ্বনিত 
হয়। তিনি যখন সমুদায় ব্যবহারের প্রবরিত))১ তখন জীবের 
সহিত তীাগার ঝবহারে নিয়ত মঙ্গল প্রকাশ পাইবে না তো আর 
কি প্রকাশ পাইবে? 

উপরে যে সকল কথা বল হইল, সেগুলি উপনিষদের অনুরূপ 
কিনা, তাহা এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিলেই প্রতীত 
হইবে। "আদিতে ব্রহ্মই এই বিশ্ব ছিলেন। তিনি আপনাকে 
জানিয়াছিলেন, “আমি ব্রহ্ম আছি" তাই তিন্ন সকল হইলেন।” 
এ কথা গুলি প্রহেলিকার মত মনে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মশব 
কি অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে, ইহ। জানিলে আর ইহার গ্রাহলি' 
কাত্বথাকে না। “সমুদায় নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে বিদ্য. 
মান তিনি ব্রহ্ম ১ ব্রহ্গশন্দের এই অর্থটি-_-'আদিতে ব্রহ্মহ এই 


পপ পাতি পাটি পাশা তিশা শাীশ্পপীাসপ্স্পীল 








মন্‌); আমিও সেইরপ প্রত্যেক ত্রিয়ার সঙ্গে আত্মপ্রকীশ করিয়া থাকেন। 
বিশ্বে প্রকাশমান আত্মাফেও এই কারণেই 'বৈশ্বানর, শবে অভিহিত করা 
হইয়াছে (বিশ্বের নর নু নয়ে+ অচ.] নেতা--স্বার্ধে অণ.)। 

*. “'সমেধয়তি যম্িত্যং সর্বার্ধানামুপক্রমম্‌। শ্লিবমিচ্ছন্” মন্ুযাণাং 
তন্মান্দেবঃ শিবঃস্মতঃ 0 ইতি মহাভারতে শিবশব্দহ্য মনুষ্যাপ্দিহিতৈষিত্তব- 
তৎ-প্রারিপ্দিতপুরুঘার্পাপযোন্লিসকলব্যাপারসমেধয়িতৃত্ব-প্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বেন 
ব্যাখ্যাততয়া *..*****০০০, | “সমেধয়তি' ইতি ব্যুৎপত্যন্তরস্ত--শিবশব্দাৎ 
শুভবাচিনস্তৎকরে[তিণাত্ীৎ পচাদ;চপ্রত্যয়েন লভ্যতে !-শৈবভাষ্যের 
ব্যাধ্যা। 
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বিশ্ব ছিলেন” এই বাক)টিতে ফোগ করিলে ইহার অর্থ হইল-.. 
এট নামরূপময় জগত্এস্যষ্টির পূর্বে ব্রন্মেতে আস্ততুক্রি হইয়! ছিল) 
জ্থতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুয়ের তৎকালে কোন 'ভন্রত। ছিল*ন।। 
জগৎ ও রহ একই ছিলেন। তিনি আপনাকে জানিয়াছিলেন, 
"আমি ব্রহ্ম আছি””। ইহার অর্থ হইল--সমুদায় জগৎ আমার অন্ত- 
ভৃক্ষি করিঝা স্কণমি বিধ্যমান আছি। "তিনি জানিয়াছিলেন” এ 
কথায় মনে হয়, ইতহপুর্বে বঙ্গের আত্মজ্ঞান ছি না, তখনই 
ভাহার এ জ্ঞান জন্মল । একটু বিবেচন1 কাণ্যা দেখিলে প্রতীত 
হইবে, ব্রহ্মশক্তি হইতে যে জগৎ অভিব্াঞ্ত হঃয়াছে তাহ] ছাড়। 
অনভিবাক্ত জগৎ আবও কত হছে যাগ অভিব্যক্তি আজও 
হয় নাই। অনভব্যক্র জগৎসম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, 
কিন্তু শ্রদ্গ জানিতেছেন, কত জগৎ এখন হাহাতে লুক্কায়িত 
আছে। খধষিগণ এই সতাটি উপলান্ধ'করিয়া, দৃশ্মাঁন জগৎ্সম্বন্ধে 
উহার অনভিব্যক্ত অবস্থায় বর্ষের যে তৎসব্ঘন্ধে জ্ঞান ছিল এৰ* 
সে জ্ঞান হইতে উহার পরবে অভিব্যক্তি হইয়াছে; ইহ! 
প্রদর্শনের জঙ্ক উহার অভিব্যক্রিকালের পূর্বের কাল লক্ষা করিয়। 
'জাঁনিয়াছিলেন? এই অতীতের ক্রিয়া বাপহার-করিষাছেন। 
আমি রঙ্গ আছি? ইহার অর্থ তবে এই হইল) অনভিবাক্ত জগৎ 
লইয়া আমি বিদ্যমান আছ্ি। তাহার এই জ্ঞানই জগতে 
অভিব্যক্তি কাকণ,) অন্কথা তীহার জ্ঞানে যাহা নাই তাহার 
অভিবাক্তি হইবে কি প্রকারে? অনভিব্যক্ত জগৎ বাক্ত করিতে 
গিক্া। কি হইল, “তিনি সকল হইলেন! । জগৎ এবংতনি স্ঙির 
পূর্বে (আভবাক্ত হইবার পুর্বে) অভিন্ন ছিলেন। যখন উহাকে 
তিনি ব্যক্ত করিলেন তখন কি সে অতি্রাতা নিদুরিত হইল? 
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না, তখনও জগং ও তিনি অভিন্ন রহিলেন। কিরূপে? সত্ত'তে 
শক্তিবৈচিত্রে । ঘে 'আমির' ভিতরে অনভিব্যস্জ জগৎ ছিল, সেই 
“আমির? ভিতর অভিবাক্ত জগৎ এখন € বিদ্যান। কেবল বিদ্য. 
মান তাহা নহে, অভিবান্ত জগতের মধো এখনও যাহা অসভিবাক্ত 
আছে, ব্রহ্ম তন্বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া ক্রমান্বয়ে তিনি সে নকল 
তন্মধ্যে অভিব্যক্ক করিতেছেন। “আমি? &ঁললে ষে কর্তৃহ বুঝার, 
সে কর্তৃত্ব নিরবচ্ছেদে চলিতেছে, এজন্ত এ জগতের! প্রত্যেক পদার্থ 
ও প্রত্যেক বাক্তির সঙ্গে ব্রন্মের কর্তৃত্ববাচক্ “আমি” শব্ধ অনুস্যত 
রহিয়'ছে। "আমি মন্তু হইলাম, আমি সুর্য হইলাম” ইত্যাদি 
কথাগুলির ভাব এই, মনুকে মনুকর! স্থর্যাকে স্থর্যাকরা কেবল 
সত্তাদানে নয় ,ক্রমান্বরে মনুত্ব-্্যাত্ব অভিব্যক্ত চর! ব্রদ্ধের কার্ধ্য। 
এ মন্তত্ব এহ্‌রাহের ্ক্তি জাহার জ্ঞানের অনুব্ধপ, সুতরাং তিনি 
জ্ঞানাকারে মন্ুর সঙ্গে মন্ু সুর্যের সঙ্গে শর, তন্তৎপদার্থ ও 
ব্ক্তির সঙ্গে জ্ঞানাকারে তন্ততৎ্পদার্থ ও ব্যক্তি হইয়া! আছেন, 
তাহাদের হইতে ইহাকে সরাইলে তাহারা কিছুই থাকে ন। 
প্রতোক মানবদেহে যে আত্মা বিদামান, সেই আত্মা আপনাকে 
“আমি” বলিয়া! জানে। সেই আত্ম! বা আমির অনুন্ধপ সেই দেছ, 
ই দর্শন করিয়া খষিগণ পরম আত্ম! পরম আমির অনুরূপ সমগ্র 
বিশ্ব, এক্ূপ অবধারণ করিয়াছেন । জীব-আমি” ও ব্রন্ধ-আমি-- 
এইরূপ মামিশব্দের বাচ। করিয্া জীব ও ব্রহ্মকে নিরূপণ করাতে 
তাহারা যে একটি মহৎ সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আর 
একোন সন্দেহ নাই। দেঞ্'প্রাণ-মনের গুতো।ক ক্রিয়ার সঙ্গে জীব" 
গআমি' যেমন নিরন্তর গ্রথিত আছে, সমুদার বিশ্ব ও জীবের 
ক্রিয়ার যঙ্গ ব্রহ্ধ'আমি” নিয়ত তেমনই গ্রধিত আছেন। ব্ধ্যা' 
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কারগণের ব্]খ্যানরীতি অবলম্বন না! করিয়া খষগণ আপনাদের 
প্রত অন্ুভূতিমাত্র অল্প কথার প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা, 
তৃগণ তাহাদের প্রচারিত সত্যের যিনি যে দিক্‌ দেখিয়ছেন, সেই 
দিক্‌ দির তাহার ব্যাখা করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাখ্যার ভিন্নত। 
হইয়া পড়িয়াছে। সকল ব্যাখাতার ব্যাখ্য। একত্র আনয়ন 
করিলে পরস্পর,সমঞ্জস হইয়। খধিগণের মূল অনুভূতি কি, তাহা 
গআমবা সহজে বুঝিতে পাবি । 

ব্যাখ্যাতৃগণের বাঁখার সামগ্তস্ত দেখাইবার পূর্বে আর একটা 
শ্রুতির প্রয়োগ দেখান আবশ্তক, অগ্ভথ। খষিগণের ধর্দ্বের ষে দিকে 
জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে, তাহা অস্ফ,ট অবস্থায় থাকিল্া 
যাইবে। 

যে!হসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি | 

এ শ্রুতিটার সংক্ষেপার্থ 'ইনি যা আমি ত11৮ ব্রঙ্গবিতরণ করি, 
তেছেন, জীব ভোগ করিতেছে, উপনিষদে জীব ও ব্র্গের এ সঙ্বন্ধ 
অতি সুস্পষ্ট । ব্রদ্ধই আত্মার আত্মা আমির আমি,উপনিষদে ইহার 
উন্নেথ বিরল নহে । জীব অন্পশক্তি অল্পজ্ঞান,ঈপ্বর পূর্ণজ্ঞান পৃর্ণশজি। 
উপনিষদুক্ত লীব ব্রদ্ষের এ প্রভেদ স্বরূপের একতাঘটিত। জীব 
ও জগতের সহিত ব্রন্দের একত। আছে, এবং এই একতাবশতই 
জীব ও জগতের সহিত ব্রন্ম সম্বন্ধবর্জিত নহেন। সন্বন্ধসত্বেও 
সম্বপ্ীবত্তিত মনে করা অবিদযা বা অজ্ঞানতা। এ অবিদ্া বা 
অজ্ঞানতার মুল [ভোগাসক্তি। ভীবের ভোগের জন্ত ব্রঙ্ধ যাহ! 
নিয়ত অর্পণ করিতেছেন, ততপ্রতি আনক্ত হইয়া ভোগেতে দৃষ্টি 
বদ্ধ হয়, দাতার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। জীবের যখন এই 
বিরুত দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তধন সে পরমপুরুষ ও আপনার মধো 
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বন্নপের একতাদর্শন করিয়া! বলিয়! উঠে “ইনি,বা আমি তা 
ঈশ্বর মঙ্গল, জীব যখন মঞ্জলময় হইয়া কেবলই মঙ্গলের অনুসরপ 
করে, মল ভিন্ন তাহার কথায় ব| তাহার আচরণে আর কিছ 
প্রকাশ পায় না, মঙ্গলই তাহার জীবনের একমাত্র নিয়ামক 
ভয়। তখন তাহার বিপরীত দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্ষের সহিত নির 
বচ্ছেদ যোগ অক্ষু্ন থাকে । এই স্বরূপের এঝতাবশতঃ সে 
বলিয়! উঠে, 'ইনিঞ্যা আমি তা” । অনায়াসে মুগলের অন্ুবর্তন-- 
ধর্পজীবন, নিয়ত মঙ্গলের প্রেরণান্ুবর্তনে ষত্ব--্ধন্সাধন । শম দম 
আদি যদিও উপনিষদে সাধনরূপে গৃহীত হইয়াছে তথাপি সাধন 
বিষয়ে উহার কোন নির্বন্ধ নাই। যাহাতে আত্ম অভিমান- 
শৃন্ঠ হহয় বাল্যভাবে নিযপ্ত স্থিতি করিতে পারে, বালাভাবে 
ব্রন্মের সহিভ একীভূত হইরা সংসারে বিচরণ করিতে পারে, 
সেই মাধনই উছার মুখ্য মাধন। 

বেদ্‌।স্তব্যাথ্যাত। আচার্যাগণের মতের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের 
পূর্বে ত্রাঙ্গনমাজে বেদাস্তের সমাগম ও তাহার সমাদর কি 
আকারে হইল, ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক । ধন্মপিতামহ রাড] 
রামমোহন রায় এ দেশে বেদাস্তের পুনরুদ্ধার করিলেন। 
তিনি ষে এ বিষয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, ইহ! 
পূর্বে অনেক বার বলিয়াছি। ভক্তি-ও অনুরাগ প্রবণচিত্ত খাফি 
আত্মা মহবি দেবেন্দ্র নাথ অদ্বৈতবাদের ক্ষঠার "হৃমিতে 
প্রতিঠত হুইয়। আপনার হৃদয়ের অনুকূল বেদান্ত গ্রথচনগুলি 
স্বাধ্যায় ও সাধনের বিষয় করিয়া লইলেন। ইনি যদ্দি এরূপ 
ন! করিতেন ত্রাঙ্মদমাজ শুষ্ক কঠোর বন্ধজ্ঞানে আজ মরুভূমি 


হইয়। উঠিত, ইহাতে স্ুরীস ভক্তি ও অহুরাগের কুন্ম কদাপি 
খ্ 
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প্রশ্বটিত হইত না। উপাস্ত উপাসক, আরাধা আরাধক, পৃজা- 
পুজক সম্বন্ধ খিনি গ্রতিঠিত করিতে আদিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ধ ও 
জীবের-মধ্যে ভেদবিলোপ করিয়া অদ্বৈতধাদের বূর্ণাবর্তে ব্রাহ্ম- 
সমাজতরী বিপদ্গ্রস্ত করিবেন, ইহ! কি কদাঁপি সম্ভব? শঙ্কর * 
ভিন্ন অন্যান্ত আচার্য্য মৃত্তির উপাসনার প্রবর্তক, সৃতরাং তাহারা 
না ধঙ্মপিতাবহ ন] ধন্মাপতা কর্তৃক আদরে গৃহীত হইয়াছেন। 
ভ্রীমচ্ছক্করের প্রতিভা সমুদায় ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য প্রদেশকে 
এসনই আত্মসাৎ করিয়াছে যে, অন্তান্ত আচার্যাগণ তাহার মত 
শতিনিপুণ তাসহকারে খণ্ডন-করিয়াও তাহাকে অধহকরণ-করিতে 
পারেন নাই । এই সকল খণ্ডন নিরতিশয় তুর্ধল এ কথা 
বলিতে পারা যায় না; কেন না তন্মধ্যে এমন সকল কথা আছে 
যাহার কোন উত্তর নাই। শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা অন্য আচাধ্যগণের 
মত ব্রন্গজ্ঞানের অনুকূল নয়, ইহা দেখিয়াই হয়তে; ধর্ী- 
গিতাম্হ শ্রীমচ্ছঙ্করকে গ্রহণ'করিয়াছিলেন, অনা আচাধ্যগণের 
মতের তিনি অনুসন্ধান লন নাই। ধন্মপিতা আচাধ্য বামানুজের 
ভাষ্যাদির কত দূর আলোচনা করিয়াছেন "আমি তাহা জানি না, 
তবে উপনিষদের ব্যাখা! করিতে গিয়া ভাষ্যকার শঙ্করের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইলে আচার্য রামানুজের অনুবর্তনে উহার 
তিনি ব্যাখা। করিয়াছেন, লোকপরম্পরায় আমর! ইহ! শুনি- 

৯ শঙ্কর অদ্বৈতপথে সকল অন্প্রদায়ের লোককে আনয়ন করিতে অসমর্থ 
হইয়া ুর্তি-অবলন্বনে পঞ্চোপাসন! প্রবন্তিতৎ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই 
সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ষে 
জানের পরিগাকাবস্থায় তাহারা মুস্তিপরিহার করিয়। নিরবয়ব রঙ্গে স্িদি- 
করিবার জন্ত সর্বত্যাগী হইতেন। 
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যাছি। যাহা হউক, শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা” অনান্য আার্যগণ.যে 
ব্বা্মসমাজের বাহিরে স্থিতি করিতেছেন তাহাতে আর কোন 
ংশয় নাই। 

ধর্মপিত যখন ভক্তি ও অনুরাগের পথাবলম্বী ছিলেন তখন 
অন্ঠান্ত আচার্য্যের নাম করুন আর ন! করুন, ত্বাহাদের সহিত 
তাহার হৃদয়ের সহানুভূতি খ্বাভাবিক। ভবে ইহারা মৃষ্তির »| 
অব্তাকহের অনথুবর্ভন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া তিনি ইগাদ্ের 
নাম কোথাও লন নাই, হাফেজের অনুবর্তঞ্ন আপনার হৃদয়ের 
প্রেম উচ্ছসিত করিয়া লইয়াছেন। শঙ্কর, রামানুভ্ত, মধব, 
বিষুল্বামী, নিষ্বাদিতা ও শ্রীকখএ কয়েকজন সম্প্রদায়ের গ্রাবর্তক । 
সুতরাং ইহাদের ব্যাখ্যার অস্ুুবর্তন করিয়া ততৎসম্প্রদায়ের সাধক- 
গণ বেদাস্তগ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য বন্লুভ বিষুন্বামীর মতান্থু, 
বর্তী। বিষুত্বামীর মত এখন ইহারই লেখা হইতে: জানিতে 
পাওয়] যাঁয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু কোন অশ্প্রদায়ের প্রবর্তক নহেন, 
সুতরাং ভীঁহার বেদাস্তব্যাখা। ভারতে এক প্রকার অপরিচিত 
হইয়া রহিয়াছে । ইনি কোন্‌ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহ! স্থির 
করিবার কোন উপায় নাই। ইনি শঙ্করের মতের খগুন করিয়া 
ছেন, কিন্তু তাহার নাম করেন নাঁই। অন্টান্ত আচার্য্ের মতের 
প্রতি যদি স্পষ্ট কটাক্ষপাঁতও করিতেন, তাহা হইলে ইহার সময়- 
নির্ণয়'হইবার উপাক্ম হইত। ইন গৌড় সন্ন্যাসী এই,স্তাতর জন' 
শ্রতিআছে। স্টার, সাংখা, পাতঞ্জল দর্শন ইনি বেদাস্তের সঙ্গে 
সমগ্রস করিয়া লইয়াছেন& ইহাই ইহার [বিশেষত্ব । 

শঙ্কর । 


এই সকল আচান্ঠ্যের মিলন ভূমি কোথায়, এইটি সর্বপ্রথমে 
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নির্দেশকর। প্রয়োজন । এক বিষরে ইহার সকলে এক মত । 
ব্রহ্ষসত্তানিরপেক্ষ হইয়া জগ্রৎ ও জীব থাকিতে পারে না, 
তাহার সঙ্গে যোগে ইহাদের সত্যত্ব, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলেই 
উচ্বারা,মিথা1, এ বিষয়ে কোন আচার্যের অমত নাই । জীব ও 
প্রকৃতি লই আচাধ্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। গুটরূপে এ মত- 
ভেদেরও ভিতরে গ্রবশ করিলে মতভেদ নামমাত্র, কার্যতঃ 
মতের একতা আছে । শ্রীমচ্ছঙ্করের সঙ্গে দৃশ্যত: সকল আচা- 
ধ্যেরই মত পার্থক্য, সুতরাং সর্বাগ্রে ইহার মত নির্বাচনকর! 
অতান্ত প্রয়োজন । ব্রহ্ম জগতের কারণ, সুতরাং তিনি জগতের 
্রষ্টা, এ কথ স্বীকার করিয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ মারিক 
মিথ্যা ইহাও তিনি বলিম্াছেন। এখানেই পরবন্তী আচার্যাগণের 
সচিত তাহার ঘোরতর বিকোদ। এই মতের জন ইনি গুচ্ছন্ 
বৌদ্ধ, এমন কি পাষগুনামে নিন্দিত হইয়াছেন। জীব ও 
প্রক্কাতিকে ধাহার! ব্রদ্ে নিত্য অবস্থিত মানেন, তাহাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ জগৎকে মায়িক ব| খ্রন্দ্রজালিক বলিয়৷ নির্দেশ করিতে 
কুষ্ঠিত হন লাই । ইহার ষে ব্রহ্মনিবপেক্ষ সত্যত্ব নাই, এ কণা 
কোন আচার্ধা অস্বীকার করিতে পারেন না *। জগতের ন্যাজ 


৮৮ শশশ্াপাশাশতিশিশী 





হে যশ্মিংশ্চ বিকারজাতং সর্ববং বাচারভুণমাত্রং সমুদ্রে তরঙ্গবুদ্ধ,দাদিবৎ 
ক্ষণভঙুরং মায়েন্্রজালাদিসদৃশং) যস্ত চ কিরণাদ্দিবৎ সর্ষে জীবা অংশাঃ, 
যদধীনসূত্তাক্ষর্র্তৃকত্বাজ, প্রকৃতিতদ্গুণজীবাদয়োৎপি স্বপ্রে বস্তদৃশ্থাত্বেন স্বতঃ 
সিদ্ধত্বাভাবেন চ ন +রমার্থসন্তঃ ; যশ্চ স্বতো মায়াতদৃগ্ডণজীবাদিজ্যো ভিন্রাঁ- 
ভিন্রো জীববিলক্ষণচিন্নীত্রোহপি ন তেষাহ দোধৈঃ কদীপি লিপ্যতে, অতএব 
চ পঞ্চবিংশতিতত্বানামাত্, জীব ইব কাধ্যকারণসংঘাতস্ত, তন্ধরিব চ পটক্ডঃ 
যদপেক্ষয়া চ ভো্ভাত্বা জীবোহপি প্রাণাদিবজ্জড়তরা অনাইস্বব। তমেৰ 
প্রমাত্খানং পরং ব্রহ্ম নিখিলবেদাস্তমহাবাক্যার্ঘকৃতং শমদমাদিলাধনসম্পত্রে! 
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জীবেরও ব্র্মমাপেক্ষ সত্তা, ইহা বলিতে ও ইহাদের আপত্তি নাই। 
যদ্দি এইরূপই হইল, শঙ্করের সহিত ইহাদের মতের পার্থকা কি? 
য্দি পার্থক্যই ন! থাকিবে তাহা হইলে তিনি এত নিন্দাভাজনই 
বা কেন হইলেন, ইহা বিচার করিয়া দেখা গ্রয়োজন। সমুদায় 
জগৎ ও জীবের ভীত তুরীয় ভন্ধকে (সপারাক্ষ জ্ঞানের বিষয়" 
করিবার জট) ইহার যদ্ব। এই যদ্র যাহাতে সাধিত হয়, ইনি 
সেই গপন্থাই অবলম্বন-করিয়াছেন। আন্গর দেখিয়াছি, তৃরীর 
ব্রন্ধকে জ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে জীব বা জগৎ সকলই 
উড়াইর়) দিতে হয়, এমন কি জগৎ ও জীবের সহিত ব্রঙ্গের 
নিরজ্তুত্বসন্বন্ধপর্ধযন্ত রাখিলে চলে না। অপরোক্ষ ব্রন্মজ্ঞানের 
পক্ষাপাতী শ্রীমচ্ছঙ্কর যদি সকলই উড়াইয় দিয়! থাকেন, তাহার 
কারণ ইহাই ) অন্তথা তিনি পাঁরফার বাক্যে'জীব ও জগতের 
অনাদিসিদ্ধত্ব, বর্গের গ্ঠা় তিন কালে জগতের স্তাত্ব ক্দাপি 
শ্বীকার-করিতেন না। তিন কালে ইহাদের সত্যত্ব তিনি স্বীকার- 
করিলেন বটে, কিন্তু কালের অতীতাবস্থায় তো ইহাদের সতাত্ব 
মানিলেন না, এ কথা বলিলেও চলিতেছে না। যতংকালে বর্গের 
সহিত জগৎ ও জীব অবিভক্ত ভাবে ছিল কালে বদ্ধ ছিল ন1, তখ- 
নও ব্রন্মে অবস্থিত নাম ও রূপকে ইনি ব্রদ্ষের জ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ, 
করিয়াছেন। জগৎ ও জীবের লয়সাধন করিয়া অপঞ্চোক্ষ-ব্রন্ধ 
কজ্রানলাভের যত, ইহাকে একেবারে অন্ধ করে নাই, কেননা 
ইনি পরিষ্কার কথায় বঙ্গিয়াছেন, এ লয়সাধন সাধকের জ্ঞানে 


সপ্পাপপিপাশসিসি 


বিদ্বান “দস ম আত্মা” "“সোহহ্‌ম্* ইতি মীয়াজীবাদিবিবেকেনাত্মতয়া সাক্ষাৎ- 
কৃত্য অবিদ্যা কা মকর দি য়ে, নিখিলছুংখ'দিহৈবাত্যত্তং বিমুচ্যতে 1+- 
বিজ্ঞানতিক্ষু । 
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গ্রতিভাত হয়, জগত যে প্রকার পুর্বে ছিল, সেই প্রকারই 
তখনও থাকিয়] যায়। 

স্থানে স্তানে তিনি যাহ] বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রতীতি 
হয় যে, তিনি ব্র্ধকে জগতের কারণ বলেন নাই, ঈশ্বরকে 
জগতের কারণ বর্াছেন। ব্রঙ্গ মায়াগন্ধবিরহিত, স্থা্টির 
জন্ঠ যিনি মায়াসন্স্ধবশতঃ মারী নামে আখ্যাত হইয়াছেন, 
তিনি সর্বাতীত ব্রঙ্গ 'নহেন। এই মাণী ঈশ্বরাখায় আখ্যাত। 
ইনি যখন মায়ার সহিত সঙ্গন্ধপরিহার করেন, তপন ব্রহ্গ 
আর তাহাতে কোন প্রভেদ থাকে লা। ব্রঙ্গ ও ঈশ্বর, এ 
ছুইয়ের প্রভের-করিয়াও তিনি এ প্রভেদ সর্বত্র রক্ষা করিয়া, 
ছেন, এ কথা বল! যাইতে পারে নাগ । দ্রইয়ের প্রভেদ 
করিয়া গুভেদরক্ষা না কর ইহার কারণ কি, এ জিজ্ঞাসার 
উত্তর অতি সহজ । সব্বাতীত অপরোক্ষ ব্রঙ্গ জ্রগদাদির সহিত 
সকলসম্বন্ধবর্জিত হইলেও তীাহারঠ ভিতরে জগৎ ও জীব স্থিতি 
করে, এজন তাহার সাঁহত বাহা,আভ্তর ও আত্মিক জগতে প্রকাশ- 
মান নিয়ন্ত। আত্মার একত "একাত্সপ্রতযয়মাকম্” এই বাকো 
স্বয়ং শ্ররতিই নির্দেশ-করিয়াছেন। এ নির্দেশে একই তরঙ্গ 
সর্বাতীত, সব্ধগত ও সব্বান্তুর্ভাবক, ইহা আসিতেছে । সুতবাং 

* হুপ্ত সমন্ডজগৎকারণন্ত ব্দ্ধণো ব্যাপিত্বং ! নিত্যত্বং সর্বজ্ঞ সর্বা- 
আবকত্ব মিত্যেবং জাতীয়কো। ধর্ম উদ্তএব ভবতি | (বে)স্থ, ১২ )। যৎ সর্ধব্ঞং 
সর্ব্বশক্তি ব্রক্ম নিত্য শুদ্ববৃদ্ধমুক্তশ্তাবং শারীরাদূধিকমন্যৎ তত্থয়ং জগত? অষ্ট 
আমং | (বেশ, ২৮২২) যম্মাদস্মিন ত্রক্ষণি কারণে পরিগৃহামাণে 
প্রদর্শিতেন প্রকারেপ সর্ধ্বে কারণধন্্মী উপপদাত্তে সব্ধজ্ঞং সর্ধাশক্তি মহামায়ঞ্চ 


তথ বর্ষ ইতি তন্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিযদং দরশনিতি। 
(বেঃ হু) হা১৩৭।) 
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সাধনার্থ জীব ও জগতের লয় করিলে কি হয় তাহা বলিতে 
গর ব্রনের অঙুত্বাদি অস্বীক্কৃত, অন্য সমঞে তাভার অইুছাদি 
স্বীকৃত হইয়াছে । জীবসঘ্বন্ধে যে বিরোধ তাহাও নামমাত্র ॥ 
শক্তি বিন! সৃষ্টি হইতে পারে না, এ কথা যেমন তি'ন পরিষ্কার 
ভাষায় বলিয়াছেন, তেমনি জীবের প্রথম হইতে আস্তত্ব না 
থাকিলে সৃষ্টি অসম্ভব, ইহ তিনি বলিতে কুম্ঠিত হন নাই ছ। 
জীব ও জগৎ বর্ষের সহিত সন্বন্ধবশতঃ সক্চা, তাহার এ কথার 
সঙ্গে কাহার বিরোধ আছে 1? যদ্দি জীব, জগৎ ও রঙ্গ, এ 
তিনের সপ্ন্কবিষয়ে কোন বিরোধই না থাকিবে, তাহ! হইলে 
পরবর্তী আচার্য)গণ কি বুথাই শঙ্করের মতথগুনের জন্য বাগ্জাল- 
বিস্তার করিয়াছেন? বিবাদের কারণ এই টুকু দেখিতে পাওয়া 
যায়»-শঙ্কর আত্যন্তিকলয়ে জগৎ ও জীবকে মিথ্যাভূত করিয়া 
[দয়া ব্রহ্মমাত্রাবশেষ রাখেন, অন্ান্ত আচার্্যগণ স্ুক্মাকারে 
আঁবভাগাবস্থায় জীব ও জগতের ব্রঙ্গেতে স্থিতি বিশ্বাস-কবেন। 
এখানেও আতান্তক লয় ও সাধারণ লয়, এই দুই লইয়৷ বরোধ, 





*. উপলভ্যতে চ সংসারস্তানাদিত্বং শ্রুতিম্মুত্যোঃ। শ্রুতো ভাবৎ-+ 
“অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি ম্ব্গমুখে শারীরমাজ্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণ” 
নিমিত্তেনাভিলপন্ননদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমন্তে তু ততঃ প্রাগনব- 
ধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিক্ডেন জীবশব্দেন সরগমুখেইক্তিলপ্যেত। 

৯ বে। সঃ ২১1৩৬) । 

শ নু বাচারশ্তণমাত্রশ্চেক্সীবে! মৃষৈব প্রাপ্তঃ তথা! পরলোকেহলোকা্ি 
৮ কখং তগ্ঠ ? নৈষ দোষ?) সদাত্মন। সত্যতা ভ্যপগমাত, অর্ক নামরপাদি 
সদাত্বনৈব সত্যং বিকারজাতং স্বতস্তনৃভমেব। “বাচারস্তণং বিকারোনামধে* 
যুম্ঃ ইতুযাকত্বাৎ। তু জীবোখপীতি বক্ষানুরূপো হি বলিরিতিস্তায়-- 
প্রসিদ্ধিঃ। ছা, তা। 
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ফরেন না সাধারণ লয়ে জীব ও জগতের শক্তিরপে স্থিতি 
শ্রীমচ্ছন্ছয়েরও অভিমত *। জীব ব্রঙ্গোয় বিকার নয়, ব্রহ্গই 
কাধো প্রবেশ করাতে জীব হল, শঙ্কর এ কথ! হলিয়া জগৎসম্বন্ধে 
তাহার যে মত, জীবসন্বন্ধে সে মতের কিছু ষে বাতিক্রম করিয়াছেন 
তাহ! নছে, কেন না তিনি কাধ্যকারণের ভেদ বাঁ আশ্রিতা- 
শন সন্বন্ধ ত্বীকার করেন না, কারণেরই সংস্থানবিশেষকে কার্যা 
বলেন। 1 জীবের অন্ম নাই উপাধিসম্বদ্ধই তাভার জন্ম, উহাতে 
তিনিও অস্বীকার করেন নাই। 1 আচাধ্যগণের সঙ্গে তাহার 
বিষোধ অকিঞ্চিংকর, কেন না কারণের কার্য্যোৎপাদনে সামর্থ 
কারধমধ্যে বিদ্যমান থাকে, ইন! যখন তিনি শ্বাকার-করিয়াছেন, 
তখন সেটিই যদি অপরে ভাযাস্তরে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, ভাগ 





 “অনেন জীবেন' উতি স্ববুদ্ধিস্থং পূর্বসথ্ট্যনুভূতং প্রাণধারণমাত্বানমেৰ 
শ্মরস্ত্যাহ 'অনেন জীবেনাস্মনা” ইতি । ছা, ভা, 

প্রলীয়মীনমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিঃলমেব চ প্রভ- 
বতীতরথাহইকম্মিকত্বগ্রসঙ্গাৎ। (বে; সু, -1৩1৩* )1 

উপনিবদে জলের সঙ্রে জলের স্াঁয় একীভাঁব এবং ব্রক্ষেতে অভিক্নভীবে 
স্থিতি উভয়ই আছে । এ উভয়ের সামপ্রন্ত সামর্ধাাকারে স্থিতিভিন্ন আর কি 
হইতে পাকে ? এ বিষয়ে শঙ্করের বিমত হইবার কোন কথা নাই; কেন ন| 
তিনি আপনি বলিয়াছেনঃ “এবময়মপি বুদ্ধিসবন্ধঃ শক্ত্যাত্মন। বিদ্যমানএব 
সুযুপ্তিগ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োরাবিভবতি । এবং হোতদছ্যজাতে। ন 
হাকশ্মিকী কগ্তচিদুৎপত্িঃ সম্ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ | (বে, হু) হা৩/৩১ )1 

1 ন হি কাঁধ্যকারণয়োর্ডেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবেং বা! বেদান্তবাদ্ধিতির 
ভূযুপগম্যতে | কারণট্গৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিতাভ্যুপগমাৎ। 

(বে) শু, ২২1১৭ )। 
2 উপাধুৎপত্তো চান্তো ৎপত্তিস্তৎপ্রলক্নে চ প্রলয় ইতি | (বে; সু ২৩1১৭) 


[ ৩৩ ] 

হইলে বিরোধের ভূমি রহিল কোথা ৯»? বিবর্তবাদ ও পরিণাম- 
বাদ, এছুষ্য়ের পার্থক্যও অতি সামানা, কেন না এ উভয়ই 
স্ষ্টির গভীর-রহস্যোদঘাটনে স্বমান অসমর্থ | রজ্জুতে সর্পত্রান্থি, 
সুক্রিতে রজতত্রান্তি, এ দৃষ্টান্তে দৃশ্যমান পদার্থের যে সতাত্ব 
বিন হয় না, শঙ্কর একথা আপনি অস্বীকার করেন নাই 1 
শ্কর স্ঞানকর্কশ ভক্তির অনুকূল নহেন, এ কথাও বলা যাইতে 
পারে না। 

সতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মঞকীন্তমূ। 

সামু্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুতো ন তারঙ্গত ॥ 

"তে নাথ, তোমার আমার মধো ভেদ চলিয়! গেলেও আমি 
তোমার তুমি আমার নও, কারণ সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, তবঙ্গ 
হইতে কোথা সমুদ্র উৎপন্ন নয়।” ভক্তগণ শঙ্করের এ কণা 
নিরন্তর উদ্ধৃত করিয়া থাকেন | এ কথা যে তাহার,কটাহার নিজের 
বেদাস্তস্ত্র ভাষাই তাভার প্রমাণ 21 ভক্তিশান্ে ভগবদাজ্ঞা ও 





্গ যচ্চ যাতনা যত্রন বর্তৃতে নং তত্রতত উৎপদ্যতে যথা সিকতা- 
ভান্তৈলম্‌। (বে, সৃ৮২।১৯৬)। 

+ দধিঘটরুচকাদ্যঘিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকামুবর্পাদী- 
ন্থাপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্ান্তে । ন হি দধ্যর্থিভিমূত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটা- 
দার্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসতকা্যবাদে। নোপদ্যতে | (বে, সঃ ২১1১৮)। 

একরূপেপ হ্াবস্থিতে। যোহর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং 
সমাক্‌ জ্ঞানমিতুুচ্যতে ষথাগ্নিরগ্ম ইতি। (বে, হু, ২১1১১) ৩৩ 
নহি রজতসর্পপুরুষত্গতৃষিকাদিবিকল্াঃ শুক্তিকারজ্দস্থাপবরাদিবাতি- 
রেকেণা বস্তাম্পদাঃ শক্যাঃ ক্পুযিতুম্‌। (মাওুকাভাষ্য )। 

₹ সমুদ্র ছদকাত্মনোহনন্যতেহপি তদ্ধিকারাণাং ফেনবীচী তরঙ্গ বুদ্ধ দাদীনা- 


যিতরেতক্পধিভাগ ইতরেতরসংশ্সেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে | 
(বে হুঃ ২১১৮1) 
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ভগবদন্ুগ্রচ প্রধান। ভগবদাষ্া। বিনা সংসার হ্য় না, ভগবদনু- 
গ্রহ বিনা তত্জ্ঞানলাভ তর না, শঙ্কর মুক্তকণ্ে ইহ! স্বীকার 
করিয়াছেন *। অনাত্মবস্তুতে আত্মদৃষ্টি অবিদা, ইহ! কোন 
বাদীই অস্বীকার করেন না। অনাত্ৃষ্টিনিবন্ধন উৎপন্ন সংসা* 
বের নিবৃত্তি হয় প্রপঞ্চের নহে, এ কথাতেও কাহারও আপত্তি 
দেখিতে পাওয়াযায় ন£ 
শ্রীকণ্ঠ। 

আচাধ্য শরীক শঙ্করকে নিরন্বয়বাদী আখ্যা দিয়াছেন। 
এই এক আখ্যাতেই তাহার নিজের মত কি আমরা লহজে 
বুঝিতে পারি। সমুদয় জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয় 
শঙ্কর সর্বাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদায জগতের সহিত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়। শরীক সর্বগত সর্বান্তর্ভাবক ব্রহ্ধকে উপান্ত 
করিয়াছেন । জগৎ ও জীব তাহার নিকটে ব্রহ্মশক্তি, বরন্গস্থরূপ, 
ব্রদ্ষগুণ; ব্রঙ্ধ কখন এই শ্বরূপ-শক্কতি-ও-গুধ-বিরহিত নন। 
ব্রহ্মের সভিত সম্বন্ধ বিন! জন্ম-স্থিতি-প্রবত্তি সম্ভবে না, শ্ুতরাং 
এ জগত ব্রক্ম-ব্যতিরিক্ত নহে। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ, সর্দশক্কিত্ব, 
সর্ধকারণত্ব, সর্বনিযন্তত্ব, সর্ধোপাস্যত্ব, সর্ধান্ুগ্রাহকত্ব, সর্ব" 
পুরুযারথ প্রদত্ব প্রভৃতি গুণ দেশকালাদি পরিস্ছেদশূন্যা চিদানন্দময়ী 
্বাভাবকী পরমশক্তি বিনা কখনই সম্তবে না। চেতনাচেতন 
দ্মগ্র. প্রচ এই, পরমশক্তির প্রর্য, এবং ইহাই তাহার 

* অবিদ্যাবন্ায়াং কাঁধ্যকারণসংঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবন্তাবিদ্া- 
তিগিরান্ধন্ত সতং পর্মাদাত্মনঃ কর্দাধ্যক্ষা ৎ সর্ববতৃতাধিবাঁসাৎ লাক্ষিণশ্চেত- 
ফিতুরীশ্বরৎ তদহুজ্ঞয়। কর্তৃত্বতে ক. ত্বলক্ষণন্ত সংসারশ্য সিদ্ধি, তন্ত্র হহেতু" 
কেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসি ্বির্ভবিতুমর্তি। (€ বে) ২৩৪১ )। 
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বূপ। বিশেষণ ও বিশেষোর ন্যায় প্রপঞ্চবূপ। শক্ষি এবং 
ঈশ্বর যখন ভিন্ন বস্তু নেন, তখন প্রপঞ্চ ঈশ্বরেরও শ্রতর্ষা ও রূপ। 
প্রপঞ্চ যখন তাহার রূপ হইল, তখন সাধকৈর পক্ষে প্রপঞ্চের 
প্রতি বিদ্বেষ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ, তত্প্রতি হিংসাতে ঈশ্বরের 
গ্রুতি হিংসা হয়। 

শঙ্কর সর্বাতীত ব্রন্ধকে গ্রহণ-করিতে গিষ। তাহারি শিব বা 
মঙ্গলম্বরূপ এ্রহণ-করেন নাই। শরীক সেই শিবন্বরূপকে 
£শিবতত্বরূপে গ্রহণ-করিয়া তাহাকেই সমুদাঁয় জগভের জন্মাদির 
কাবণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । এই শিবতত্ব “নিখিল মঙ্গলের 
আধার” “সমস্তনংসারকলঙ্কশূন্য / সুতরাং শান্ত ও শিব, এই 
ছুইটি বিশেষণ এক শিবশব্দের মধ্যে অস্তর্ভত করিয়। লওয়! 
হইয়াছে। সংক্ষেপে উভয়ের প্রভেদ নিদ্বেশ .করিতে গেলে 
বলিতে হয়, 

অহং ব্রঙ্গাম্মিঃ 
এই শ্রুতি যেমন শঙ্করের অবলম্বন, 
সর্ধবং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি, 

এই শ্রুতি তেমনই শিবাচার্ধ্য শ্রীকণ্ঠের অবলস্বন। ইনি 
চিদাননময়ী শক্তি কেন গ্রহণ-করিয়াছেন তাহার কারণু মাপনি 
প্রদর্শন করিয়াছেন! উপনিষৎ -প্রাঞ্জেতে যে সকল বিশেষণযোগ 
করিয়াছেন, শক্তি বিনা সে সকল রাস্তবিকই প্রকাশ প্পায় ন1। 
সব্বন্ত, সর্বেশবর, র্বান্তর্ধযামী,সকলের উৎপত্বণাদির হেতু, এ দকল 
বিশেষণ শঞ্ি'ব্যপ্নক তাহাতে আর সংশয় কি? সর্বাতীত ব্রদ্ধের 
শিবন্বরূপ অবশ্য বস্তর শ্বরূপবাঞ্জক। এই স্বরূপের যে নিক্নমনী 
শক্তি আছে তাহার্ট! শ্রুতি অস্বাকার করেন নাই। বৈশ্বানর, 
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তৈজস ও গ্রাজ, এ তিন যেমন নিয়স্তা, চতুর্থ সর্বাতীত বর্গ 
তেমনি নিয়স্তা আত্মা । শ্ীকণ্ঠ প্রভৃতি আচাধ্যগণ শিবস্বর- 
পের নিযন্তত্বন্বীকারপূর্বক 'সর্ববাতীত ভ্রঙ্গকে সর্বকারণন্ূপে 
গ্র্ণ-করির। যে বলিক়াছেন, ব্রহ্ম কখন শক্তিহীন হইতে 
পারেন না, এ কথ! ঝলিবার তাহাদের অধিকার আছে। '্রহ্গ- 
নিত্য-শুদ্ধবৃ্ধসুক্র-স্তাব সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি” এ কথা স্বয়ং 
শঙ্করও বলি্রাছেন। সে যাহা হউক, শৈবাচার্ধয **সর্বং খবিদং 
বঙ্গ তঙ্জলানিতি* এই শ্রুতি গ্রহণ্করিয়া উহার ঠিক প্রয়োগ 
করিয়াছেন, এখন ইশ্াই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন । এ পথে 
সিদ্ধি কি, লক্ষা কি,সেইটি নির্বাচন-করিলেই উবার যথার্থ প্রয়োগ 
আমর। বুঝিতে পারিব। সিদ্ধ বাক্তির সন্মূখ প্রপঞ্চ থাকিয়া& 
তিনি প্রপঞ্চদর্শন করেন না, এক ব্রহ্ষকেই তিমি দেখেন, এ 
কথার অর্থ এই যে, তিনি প্রপঞ্চকে বিলীন অর্থাৎ শিবতত্বল€ 
অপৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ-করিল্না কেবল তীহারই ক্রিয়া বা লটলা 
নিক্লত গ্রতাক্ষ করেন। এরূপ গ্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আনন্দে 
মগ্ন হইব] বান। 
রামানুজ । 

ামানুক্স এবং শরীক এ উত্তয়ের মতের বিলক্ষণ সাধৃহী 
আছ্ে। ইহাঁদেব উভগ্জের কৃত বেদাস্তহুরভাষা মূলতঃ এক। 
এ উভয়ের” মধ্যে পার্থকা কি, সেইটি দেখিলে বামাহুজ কোন্‌ 
সেগানে থাকিয়া! বেদা্তব্যাখ্য করিয়াছেন, তাহ! আয়রা। সহজে 
সুয়িতে বমর্থ হইব। শ্রীক$্রন্ধকে নিয়রূপে গ্রহণ-করেন নাই 
হাহ। নহে, কিন্তু রন্মবের আনন্দে বিলীন হইয়া! ঘাওয়াই তাহার 
উদ্দে্ত। স্থামানর সর্ব নিয়নথত্বেরই প্রানান্বীকার কিবা 
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ছেন। শ্রীচঠ ব্রন্ধণক্তিকে চিনানন্দনয়ী বপিন। গ্রহণ করিয়াছেন, 
রামান্ুজ বন্ধের নিমণী শক্তিকেই প্রাধানা জ্রাছেম | ইহার, 
মতে শক্তি, অংশ, বিভূতি, কূপ, শরীর, তন্থ- ইত্যাদি ভগবানের 
নিয়মন বাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে । মুক্তিবিষয়ে এ ছুই আচাঁ- 
বোর যে মতশাথকা আছে, তাহাতেই ইহধদের প্র” জুম্ষ্ট 
হৃদয়ঙ্ম হয়। শ্রীকঠ রন্মনামাকে, রামানুজ ত্রঙ্গম ধিশ্ব্যকে মুক্তি 
বলেন। কেবলগ্বূপের একতা নহে আনন্দ অগ্র হইয়া অভিন্ন 
ভাবে স্থিতি ব্রহ্মস।ম্য 1 ব্রহ্মের সমানধন্্রী হইয়! নিয়ত তাহার 
গুণাগ্ুভব সাধশ্মা। এই গুথাঞুভব চিন্তনমননসাধ্য, সুতরাং 
অয়মআ। ব্রহ্ম সর্ব নুডূঃঃ 

এই শ্রাতর এখানে প্রাধাগ্ঠ। ছলকপটশৃহ্াবঙ্গানথুভব, অন্য 
কথায় ব্রন্মের অনুভব নিজের অনুভব হওয়াই মুক্তির মুজ্ঞা" 
বস্থা।, ব্রহ্মগুণান্ুভব ব্রঙ্গোধ কল্যাণগুণান্ু ভন ভিন্ন আর 
ক্ছুই নহে । ন্থুতরাং প্রুকগ্ঠ যেমন আনন্দে মগ্রভাবন্ঞাপক 
তৃতীয় সোপানস্থ, রাম'নুগ তেমন গুণান্ুভপজ্ঞাপক দ্বিত'য 
সোপানস্থ | রামানুতজাক্ত একতাও আনন্দ নগ্ন হাজগ নয় নিয়াম্য- 
নিয়ামকের একতাঘটত। এদ্ধা প্রকাতী জাব তাহার প্রকার, 
মুক্তানস্থাতেও এ গ্রকার'ও-প্রকা1বত্-খোেব থকে । 


মধ্য । 


আচাধা মধ্যের প্রধান *পার্থক্য এই বে, তিনি দশোপনিষদের 
উপরে একান্ত নির্ভর না করিয়া ভাল্লবে প্রভৃতি কতকগুলি, 
ক্সপ্রাসন্ধ শ্রতি-ঘবগন্বনে বেদান্তন্তের ব্যাখা! করিয়াছেন। 
 শিক্নাবায়ণ-প্রস্ৃতি রর বেদান্তস্থরে নাই, অথচ শ্রীকাদি 
৪ 
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আচার্ধ্যগণ তই সকল তিন্ন প্রস্থানোক্ত * বচন স্থানে স্থানে 
তুলিয়াছেন, মধব কিন্তু দশোপনিষদের বচনই স্থানে স্থানে 
উদ্ধত করিয়াছেন । জীঙ, জগৎ ও ঈশ্বর, এ তিনই মধবমতে সতা, 
তবে জীব ও জগত ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরাধীন না হইয়া স্বতন্্ভাবে 
উহাদের, ক্লার্ষাকরিধার সামর্থা নাই। ইশ্বর জীবাদিনিরপেক্ষ 
হইয়া আপর্নীর স্বরূ“শক্তিতে স্বষ্্যাংদ করিয়া থাকেন। গক্কৃতির 
সত্ার্দ সকলই ঈশবদ হইতে, সুতরাং গকুতি সর্বথ! অস্বতন্ত্র। 
যাহা কিছু নানা ভাগে বিভক্ত, তাঠাহ বিকাণী। গ্রকৃতি, পুরুষ 
ও কাল নানা ভাগে বিভক্ত, স্থতরাং উহার বিকাবের অধীন । 
জীব নিত্য, ঈশ্বর হইতে তাহার উৎপাত উপাধিষেগে ভয়! 
থাকে । জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও উহার জ্ঞাঁনানন্দাি 
সকল গুণই ব্রহ্ম গুণ, স্থৃতরাং গুণের একভাবশতঃ উহাকে 
ব্রন্মের সহিত অভিন্ন ব'লয়া গ্রহণকরা হয়। জীব অল্পশক্তি ও 
অন্পন্ঞ, সুতরাং উগার সকল বিষয় জানিনার বা করিবার সামর্থ্য 
নাই। জীবের কর্তৃত্ব আছে বটে, কিন্ত সে কর্তৃত্ব ভগশান্ই 
তাহাকে দিয়া থাকেন! ঈশ্বরের অ:জ্ঞাতেই তাহার প্রবৃত্তি 
উপস্থিত হয়, তাহার অন্ুগ্রঠেই তাহার ধন্ধননিবৃত্তি হয় । শীৰ 
মুক্ত হইলে বর্দও ঈশ্বরের সঠিত তাহার অভিন্নতা উপস্থিত 
তয়, তথাপি আন্তরক চহেদ অপগত হয় নাঃ কেন না জগের 
সঠিত জল মিখাইলে এক হইয়া যায় বটে, কিন্তু পরিমাণাদিতে 
তখনও আন্তরিক ভেদ থাকে। মুক্ষাবস্থাতে জীব এক ঈশ্বর" 


সপ» 





* নচ......পৃথক্‌প্রতীকগ্রহণাঁভাবেহপি ন দোষ ইতি বাচাম্‌ | মহা- 
মারায়ণন্ত ভিন্নপ্রহানত্বেন বিনা প্রতীকগরংগর্তিমানি হুত্রাণ্যেতছপনি ষৎ” 
পরাপীতি নির্ণযাযোগাৎ|-মিতাক্ষর। বরহ্ষহ বিবৃতি 
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ভিন্ন আর কাহারও অধীন থাকে না। রামাগজ মুক্তাবস্থায় 
ঈশ্ববাধীনতার কথার উল্লেখ কবেন নাই। ইহার কারণ এই যে, 
নিয়ন্তার সহিত নিয়ম্য মুক্ত পুরুষের এমনই একি! হয় যে, তপন 
আর. বিধি-নিষেধের কোন প্রয়োজন থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে পরমাত্মা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্যালেজ, 
ভিন্নভাবশতঃ ভাহার রূপের কোন ভিন্নতা হয় (রশ তিনি 
যখন প্ররৃতি-আত্ুর প্রবর্তক, তখন তাহাদিগের হায় তাহার 
রূপ হইবে কি গ্রকারে? তিনি বিজ্ঞানানন্দরূপ, সুতরাং 
ইহাতেই অন্যান্য রূপ হইতে তাহার কূপের নৈলক্ষণ্য | এস্লে। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ) 
এ শ্ররতির আমর| নিষোগ দেখিতেছি। 
বললভ। 

বল্পভ বিষুন্বামীর স্থলাভিষিক্ত । ইহার মত শুদ্ধাদ্বৈতবন্দ 
নামে অভিহিত হক থাকে। আমরা ইঠাকে ঝিঞ্ুম্বামীর 
নামেই পরিচিত করিব। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। স্যৃষ্টির আদিতে 
সদংশে জড়, এবং চিদংশে জীব অগগ্রর স্ফলিঙ্গের ন্যায় তাহার 
ইচ্ছাতে তীহা হইতে নি?স্যত হয়! ব্রদ্ষের আনন্দা*শ অন্তর্ধাতী। 
আনন্দাংশ অন্তহিত হওয়াতেই জীবের জীবত্ব, সেই আননের 
আবির্ভাবেই উহার ব্রহ্মত্ধ বা! সাযুজালাভ হইয়া থাকে । আন: 
নর আবির্ভাবে জড় ত্রহ্গসত্তাপূর্ণ হয়। গ্রপঞ্চ প্রস্কীতিবা" 
পরমাণুসমুৎ্পন্জ নয়, কারণরূপী ভগব!নের কার্য ; কাধ্য হইয়া 
উহ তাহার রূপ। যদি তাহার রূপ না হর, তাহ হইলে 
উহ্থার অসত্ব! উপস্থিত হয়। প্রপঞ্চ অজ্ঞান বা ভ্রম নয় 
উহ্ভার বিনাশ নাই, অর্ীবির্তা ব'ও-তিরোভাবমাত্র আছে। আমি 


পি শা 
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কর্তী, আমি সমুদয় করি ইত্যাদি অহঙ্কার অবিদ্যা। এই 
অবিদ্যা হইতে যে সংসার হয়, সে সংসারের বিনাশ আছে। 
মুক্তিতে এই সংসারেরই বিনাশ হয়, গ্রপঞ্চের বিনাশ হয় না। 
ঈশ্বর যখন আপনাতে আপান বিরাজ করিতে অভিলাষ করেন, 
ভন গ্রপঞ্চের লয় হয় বটে, কিন্তু দিনের অপগমে রাত্রির 
আগমন হই যে প্রকার উঠা আখাবহ হয়, তেমনি লয়ও শীবের 
সখের কারণ হয়। ঈশ্বর যখন আপনাতে আপনি বিরাজমান না 
থাকিয়া স্বেচ্ছানুরূপ' লীলায় প্রবৃত্ত থাকেন, তখন মুক্ত জীব 
আনন্দে মগ্ন থাকিয়। সর্বাত্ৰাী পরব্রহ্গকে সাক্ষাৎ সম্থঞ্জে দর্শন- 
করেন। বল্পভ স্বয়ং রিশ বৎসর পর্যান্ত পণিব্রাজক থাকিয়া 
পরিশেষে ভগবদাজ্ঞায় গাহক্ক্যাশ্র় করেন । ইহার মতে গাঠ নয 
শ্রেষ্ঠ কেন না উতাতে ব্রক্মভাবাপন্ন হইয়া সর্দেন্দ্রিয় ও সর্দবাস্তঠ 
করণে ভগবদুজনজনিত আননাঁল।ভ হয়। সন্যাসধন্শকে ইনি পাষশু 
ধর্ম বলেন) এ জন্য শঙ্করকে পাবষগ্তধন্মের গবর্তরিতা বলিতে 
ইনি কুষ্ঠিত হন নাই। বৃহনারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় 
ধঃ শ্বকর্দ্পরি ত্যাগী পাৰভীত্যুচ্যতে বুধৈ2। 
১৪ অঃ ১৩৩ শ্রো। 
স্গুতর!ঠং এরূপ !নন্দাবাদ তিনি আপনি কারিয়াছেন তাহা নহে | 
নিষ্বার্ক | 

ভিন্ন, অভিন্ন ভিন্নাভিন্ন, একপ স্পষ্ট ভাষায় উপনিষৎ কিছুই 
বলেন নাই, অথচ জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের স্বভাবিক-সম্বন্ধনিব্বচন 
করিতে গিয়া কোথাও ভিন্নরূপে, কোথাও আভিছ্বরূপে, কোথাও 
ভিন্নাভিন্ন উভয়রূপে পদার্থব্রয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন-করিয়াছেন। 
আচার্যগণ এই সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাঁধায় ব্যক্ত %রিবার জন্ত কেছ তেদ, 


[৪১ ] 
ফেছ অভেদ, কেহ ভেদাভেদ পক্ষ উত্থাপন করি শ্ব-স্থ-ভাষা- 
রচন! করিয়াছেন । মধ্ব ভেদপক্ষাবলম্বনপুর্বক জীব ও জগতের 
অস্বন্ত্রতা, এবং ঈশ্বরাধীনতা শ্বীকার.করিয়৷ শভিন্নতার সঙ্গে ভেদ্‌- 
শ্রুতি সকলের সামঞ্জসা রক্ষা করিয়াছেন। শঙ্কর, শরীক) রামানুজ, 
ও বিষুস্বামী অভেদপক্ষাশ্রয়পূর্ববক ব্রহ্মতিন্ন অন্ত বস্তুর তাক 
সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন । ব্রদ্ধ ভিনন* যদি অন্বন্তর তাত্বিক 
সতা না থাকেঞ্তবে জগৎ ও জীব কোথা হইতে আদিল, ইহ! 
মীমাংসাকরিবার জন্য শঙ্কর অজ্ঞান বাণমায়া বলিয়া “আছে 
অথচ নাই” * এরূপ এক অনির্বচনীয় পদার্থ শ্বীকার-করিয়াছেন। 
অজ্ঞান অবস্ত হইলেও ব্রহ্ধকে তাহার আশ্রয় না করিলে চলে 
ন, করিলেও তাহার শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অজ্ঞানসংস্পর্শের দোষ 
পড়ে, ইহা দেখিয়] শ্রীকঞ্ঠ ও রামান্ুজ শঙ্করের পথ পরিহারপুর্বক 
ব্হ্ষেব স্হিত আভিন্ধ চিৎ ও অভিৎ প্দাথ্‌ স্থইকবে-কহ্ষি। জইলোন্‌ € 
চিৎ ও অচিৎ [বিশেষণস্থানীয়* এবং ব্রদ্ম বিশেষাস্থানায়। বিশেষা 
ছাঁড়া বিশেষণের শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বিশেষণ স্থানীর 
চিৎ ও অচিৎ ব্র-ক্ষর একত্ব ও অথগ্ুত্থের ব্যাঘাতক নয়। বিষুস্কামী 
এক অখণ্ড ব্রহ্ম-স্তর স্বীকার করিয়া এই মত স্থাপন-করিলেন ষে; 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মহ ইচ্ছাবশতঃ চিৎ ও আনন্দের তিরোধান করিয়। 
জড়, এবং একমাত্র আননোর তিরোধান করিয়! জীব উৎপন্ন করি- 


০ 2 


ক্* 'আছে তাখচ নই, এ কথা শুনিতে নিতান্ত অসস্দ্ধঃকিস্ত রঙ্গের সহিত 
সম্বন্ধে যাহার সত্তা, সম্বন্ধবিরহিত হইলে যাহার অসপ্ত উপস্থিত হয়, তাহ! 
আছে ও নাই উভয়ই । এ দিক্‌ দিয়! দেখিলে আর 'আছে অথচ নাই,এ কথার 
আসঙ্থন্ধ ভাব থাকে ন। জ্ঞানে এইটি প্রতিভাত হয় বলিয়া বস্ততঃ লয় না 
হইলেও জ্ঞানে জগতের মুসাধন যোগিগণের সাধনের পন্থা | 
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লেন, সুতরাং এই তিরোধান অন্তরিত করিলেই ব্রর্ধ যে অখও 
বস্তু সেই অথণ্ড বস্ত রছিলেন। নিম্বার্ক ইহার্দের কোন কথাই 
অবলম্বন করিলেন না। তিনি দেপিলেন, মায়া বা অজ্ঞান স্বীকার- 
করিলে ব্রঙ্ধই মায়াতে বদ্ধ, ব্রন্মই মায়া হইতে মুক্ত হন, এই 
গন্ধ কথা মানিতে হয় ) বিশেবণ ও বিশেষ্যের সন্ন্ধ নির্দোষ 
নহে, কেন [বশেধণরূপা জড় ও জীব দোষসংশিষ্ট ; বরদ্ের 
সহিত উহাদের একত্ব মানলে বিশেষণগত দোষে যেমন বিশেষ্য 
দুষিত হয়, তেমনি উহাদের দোষে ব্রন্ম দোষসংস্পৃষ্ট হন। 
শঙ্করের মায়! পদার্থ মিথ্যাভূত, ক্ুতরাং তদ্ঘটিত দোষও 'মথ্যা 
বাঁলরা উড়াইয় দেওয়ার উপায় আছে, কিন্তু গ্রীক ও রামানুজের 
বিশেষণভূত চিৎ ও অচিৎ সেপ্দপ [মথ্য। নহে, সুতরাং তদঘটিত 
দোষের আর অপনয়নহইবার সম্ভাবনা নাই । [নস্বাক এ জগ্তহ 
মায়াবাদ হইতে বিশিষ্টাদ্বেতবাদকে অধঃকরণ করি স্বয়ং স্বাভা' 
[বক ভিল্লাভন্নবাদ * আশ্রর'ক।রয়াছেন। [ভিন্নাভন্ন হইলেও 
একের দোষ অপরেতে সংস্থ্ হয়, এ দোষ তিনি এই বালক 
অপনয়ন করিয়াছেন ষে, জগৎ, জাব ও ঈখরে শ্বরূপগত ভিন্নতা 
আছে। এ স্বরূপ্ঙগত [ভন্নতা জড়ের চৈতন্ঠবিরাহতত্ব, জীবের 
অল্পশক্তিত্ব অন্পঞ্ঞানত্ব। চিৎ ও আচৎ উভয়েই ব্রন্মশক্তি 
এ জন্ঠ অভিন্ন, কিন্তু উহাদের আংশকত। ব1 অন্নতা!নবন্ধন 
উহ্ার। তভিন্ন। সাধন মনন-বা'চিন্তন প্রধান । নিম্ব।কাচাখের 


* শ্রীচৈতক্যের জনুগামিগণ মাধসম্পরদা ভুক্ত, কিন্তু মধ্য যে প্রকারে 
অতেদ-শ্রুতিগুলিকে ভেদবাদের সহিত সমগরস করিয়]ছেন, মনে হয় তাহাতে 
ইহার! সন্ভষ্ট ন হইয়। আপনাদের বৈদান্তিক মতকে “অচি্তযতেরাভেদব!দ? 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
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মুক্তিসন্বন্ধে মত এই ;--:এই বিশ্ব ঈশ্বরের পরাশক্কি-ও. 
অপরাশক্কিসন্ভৃত। সুতরাং উহ! সর্বদা, ব্রন্মেতেই স্থিতি 
করে। এরূপ স্থলে মোক্ষাবস্থাযর় জীবের বিশ্বরূপা ভগবানে' 
প্রবিষ্ট হইয়। স্থিতি, কিছু বিবাদের বিষয় নহে। জীবের আত্ম, 
স্বরূপের বিলোপ হয় না) মুক্ত ব্যক্তি নিতা ভগবানের ন*০” 
অনুভব করিয়া থাকেন । এই নিত্য সহবার্সনুতধই ঝগবস্তাবাপত্তি, 
রূপ মোক । 

নিষ্বার্ক ভগব্দগীতার মতানুর্ভনে ভাষারচন1 করিয়াছেন সতা, 
কিন্তু গীতায় যেমন সাংখ্য ও পাতঞ্জল সহ বৈদাস্তিকমতের সম্মিলন 
সাধত হইয়াছে, ইনি সেরূপ সাম্মলনপাধন করিতে যত্ব করেন 
নাই। এ বিষয়ে বলিতে হইবে বিজ্ঞান(ভিক্ষুহ আদরণীয়। তাহার 
আর এক গ্রশংসনীয় গুণ এই যে) বেদান্তে যে সকল সংজখ নাই 
সে সকল সংজ্ঞা উদ্ভাবন-করিয়া নিজ-মত-স্থাপনে তিনি বাগ্র 
ছিলেন না। ভেদ, ভেদ, ভেদাভেদ এ সকল সংজ্ঞার প্রতি 
উপেক্ষাপ্রদর্শনপুর্বক তিনি অরবিভাগবাদস্থাপন করিয়াছেন। 
ভিন্ন ও অভির শব বেদান্তে নাই বটে, কিন্তু বিভক্ত ও অবিতন্তু 
শব্দ জীব, জগৎ ও পরমাআ্ার সম্বন্ধস্থলে স্পষ্ট উল্লিখত আছে *। 
ঈশ্বর জগৎ ও জীবের সাহত অবিভক্ত ভাবে সর্বদা স্থিত করি-; 
তেছেন, এ কখ। বলিলে অদ্বৈতবাদের দোষ স্পর্শে না, অথচ 
শন্কবতবাদ যে ঘাঁনষ্যোগস্থাপনে সাহায্য করেন, তা! অতি 
স্ুন্দররূপে সাধিত হয়। বাহিরে যাহ বিডক্ক বলিয়। প্রতীত 
হয়, ভিতরে গ্রবেশ করিল দেখিতে পাওয়। যায় তাহা অবিভক্ত 
ভাবে অবস্থিত। এরূপ দৃষ্টিতে তূতার্থবাদে দৈতাদবৈতবাদের 
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দোষ অন্তর্হিত হইয়া! যায়। এ সকল কথা! এখন যাউক, ভিন্ন ভন 
আচার্যগণের মঙসামঞ্জীপ্তে বেদান্ডের ধন্ম কি প্রকার পরিষ্কার 
প্রকাশ পাইয়া, “ইহাই আমাদের ভাল করিয়া বুঝিনা দেখা 
উচিত। মাওুঁক্যোপনিষদবলগ্বনে আমরা বেদান্তের ধন্ম দেখা, 
দ্ধ করিয়াছি। মাওুক্য বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, অধ্যাত্মজগৎ 
এবং এ সক অতীর্জ ভূমিতে ব্রহ্ম দর্শনের প্রণালী নিবদ্ধ করিয়া" 
ছেন। বতিজ্ঞগণৎ প্রথম, অপ্তজগৎ দ্বিতীয়, অধ্য।তআবজগৎ তৃতীয় ও 
অতীতভূমি চতুর্থ । “আমরা দেখিয়াছি, মধ্ব প্রথম, রামানুজ 
দ্বিতীয়, শ্ক্ তৃতীয়, শঙ্কর চতুর্থ ভূমির সাধক । যোটামুটি ভাবে 
ধরিলে বিঞুত্বামীতে তৃতীর ও চতুর্থের এবং [নশ্থাকে প্রথম ও 
দ্বিতীয়ের সংঁমশ্রণ । এই সকল আচার্য যে বেদাস্তের ধর্মের এক 
এক দিক্‌ দেখাইয়াছেন, চারি ভূমিতে চাঁধিটি বৈদা[ন্তক মুলতত্বের 
প্রয়োগ দ্বারা আমরা তাহ] দেখাইয়াছ। এই চারটি মূলশুত্বের 
একত্র সান্নবেশে ব্দোন্তের ধগ্মের পূর্ণতা হয়। কি হয় আমরা 
তাহা দেখাইতে যত্ব করিব । চাবিটির একতা দ্বারা ব্দোস্ত ধন্বের 
পুর্ণতাসাধন করিতে হইলে নিম্ন ভূমিতে উহার পুর্ণতা হয় না, 
উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলে তবে উহা পুর্ণতালাভ করে। 
গীতার ধনের সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা দোখিয়াছি, কর্ম, 
ক্চান ও ভক্ত তত দিন স্বতন্ত্র থাকে, যত দিন না অপরোক্ষ ব্রদ্ধ' 
দরশন ঘ্টে। বেদাস্তধন্মসম্বপ্ধেও তাহাই। বেদাত্তধশ্মের পৃর্বাপঞ 
একতা অপরোক্ত্ধদর্শন ইইলে তবে সম্ভবপর হয়। কিরূপ 
হয়, দিজ্বাব্রনিদর্শনে তাহ! দেখা ইতে যত্ুহকারব। 

স্রীমচ্ছঙ্কর নিবৃত্বিপথাঁবল্বী। নিবৃতপথে সিদ্ধ না হইলে 
জপরোক্ষ-রহ্গদর্শনে কৃতার্থহইবার কোন ন্ত্বনা নাই। ভোগ. 
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প্রবৃত্তি ব্রহ্মদর্শনে অন্তরায়) ভোগের প্রতি লালসা বরঙ্গবস্ত 
ত্টতৈ আমাদিগকে দূরে লইয়াঁ যায়, ভোগের প্রতি বতৃষ্ণা 
আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনে। বিষয়াবরাগিন্ন' 
তত্প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইবে কি গুকারে? সাংসারিক 
বিষয়সমুছের অনিত্যত্ব, পরিণামবিরগত্ব ইত্যাদি চিন্তন ও লি, (৭ 
দ্বাবা তৎগ্রাতি বিতৃষ্ণা, উৎপাদন-কারয়া জ্জসত্তায় চিত্তের 
অভিনিবেশ নিবুত্তিপথের সাধর্ঁ'। এই সাধনে মন শান্ত হইলে 
“অহং ব্রহ্গান্মি” এই বাণী সাধক শুনিতে পান। এখানেই 
যদি সাধক স্থগিতগ্তি হন, তাহ হইলে অপর তিন ভূমির 
সাক্ষাৎকারের বিষয় আর তাহার সাল্গীৎ অনুভবের বিষয় হক 
না। চতুর্থ ভূমিতে শিপম্বরূপের সাহত সাক্গাৎকর*ইবার 
কথা । উহ বাদ না হয়, তাহ হইলে ভানা তিন ভামর সহিত 
যোগ কাটিয়া! গেল। অপরোঙব্রক্ষদশনে বাহাঁবরণ উন্মোচিত 
হইলে শিবস্থরূপ প্রত্াক্ষ হু । শিবস্বরূপের সংস্গশে যখন সাধনে 
আনন্দের উচ্ছণস উপস্থিত হয়, তখন দেই জানন্দে আত্মা, 
মন এবং বহিজ গৎ পর্যান্ত পুর্ণ হইয়। উঠে। এইরূপে তিন ভূমি 
আনন্দে পূর্ণ হইলে ঘন “ভহং পন্ধা।স্ম ললিয়া ছাস্মপরিচয 
'দয়াছিলেন, তিনি সকল ভূমিতে আপনার মশ্রচমুত্তি গ্রকাশিত 
করেন, এবং গ্রতাক গ্রশ্নের উত্তরে “আমি আমি? বলিয়া উত্তর 
সয়া সাধককে কৃতকৃত্য করেন। এসম্বক্কে পুবে আনেক কথ! 
বগা হইয়াছে, তাহাতেই ভিন ভূমির বিশেষ বশেষ বিজ্ঞান 
হদয়জম তইবে। র 

প্রথম ভূমিতে জগতে জগতের নিরস্তাকে, দ্বিতীয্ন ভূমিতে 
অন্তর্জগতে কল্যাণঠিধাতাকে, তৃহীয় ভমতে আত্মাতে আনন্দ 
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বর্ধনকে বুদ্ধিগোচর করিলেও অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এ 
কথা পূর্বে বলিয়াছি ্ চতুর্থ ভূমিতে ব্রহ্ষপরিচয়লাভ করিলে 
তৎপরে এই সকল ভূমির সহিত সন্ধ পরিবর্ঠিত তইয়া ষায় 
কেন, তাহার কারণনির্দেশকর। প্রয়োজন । নিবৃত্তি বিনা 
চতুরসকতে আরোহণ সিদ্ধ হয়না । নিবুপ্তিতে সিদ্ধ বাক্তির 
লক্ষণ কি তাইনা জানলে ৮০ মহত্ব আমরা কিছুতেই 
ঈদয়ঙম করিতে পারিব না। 'উপনিষদে সমুদ্ায়* গ্রাণিগণের 
সহিত যোগে একাত্মত। উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এই একাত্ম তাতে 
ভূতগণের গতি বিদ্বেষ কেবল তিরোহিত হয় তাহা নে, শোক 

*ঞঞ্াচাদিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঠিত হয়। বালকের ন্যায় 
সর্বদা গব্ববিবহিত না হইল ঈদুশ ভাঁবের উদয় হয় না, এজন্য 
আাঁধক জর্বদ্া বালভাবে বাস করিতে অভিলাষ করিবেন, উপনিষৎ 
এই উপদেশ দিয়াছেন। শমদমাদ্দি যে কোন উপায়ে এই 
ভাবপ্রাপ্তি হয়, উপনিযদের মতে তাহাই অনুসরণীয় । অনন্ত ভূম] 
মহান মঙ্গলময় পুরুষের সাক্ষাৎকারে এই বালভাঁব নিরতিশয় 
দুঢ় হয়। এ অবস্থায় সাধকের আর আপনার ইচ্ছা থাকে ন1, 
ভগবাদিচ্ছাই তাহার নিয়ামক হয়। চতুর্থ ভূমিতে যে আত্ম 
পারচয় লাভ হইয়াছে, এখন সেই আত্মপরিচয় তিন ভূমিতেই 
সাধক প্রাপ্ত ভন। এ পরিচয় মঙ্গলের সহিত পরিচয় । মঙ্গলময়ের 
মঙ্গলক্তিয়াীর্শনে যখ্রই তাহাকে তৎসন্বন্ধে সাধক গুশ্ন করেন, 
তখনই তিনি “আমি' বাঁলয়া উত্তর দেন, সুতরাং মঙ্গলক্রিয়ার 
অবরোধকরা সাধকের পক্ষে অসস্তব হয়।' [তিনি সর্বদা মঙ্গলেয়ই 
বশ্বত্তী হন, জুতবাং তাহার আপনার ইচ্ছা থাকে না এই সময়ে 
তাহার আচরণ লোকচক্ষে অনেক সময়ে ভদ্তা লাগেনা; কেন 
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না সাধারণ লে'কে স্বেচ্ছা গুবন্তী হইয়া কার্য করে বলিয়া কাহার 
কার্ধ্ের মূল বুঝিতে ভাতার! নিতাঁস্ত অসমর্থ চয়। শুকর্দেবের জীবন্‌ 
উপনিষদুক্তু এই ধর্দের দৃষ্টান্ত, স্ৃতরাং তার জীনলনের বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বক্তব্য বিষয় শেবকরা যাইতেছে । 

শুকদেব বাল্যকাল হইতে মুমুক্ষ। (কান প্রন্ঠার "৮. এমধশ্মের 
গ্রতি তাহার অনুরাগ ছি না । রাজধি জর্নক তীহার এই 
ভাবের অনুমোদন করেন, তাহাতে তিনি তীবৰ লেগের সহিত 
সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সাধনে তিনি সর্ধভূতের সহিত একাত্মতা 
লাভ করেন। পিতা ব্যাস আর তাহাকে পাইবেন ন1, এই 
আশঙ্কায় শেকে অভিভূত হন। তিনি সব্ধভূতের লহিও 
একাত্মভাল'ভ করিয়া সেখানেই আপনার গতি স্কগিত করেন 
নাই। নুতন ভাবে জগৎ "ও জীবের সভিত সন্বন্ধন্তাপন হইলে 
তিনি পিতগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মতু্লা 
যোগনিরত। নারীর পাণিগ্রহণ করেন। কাহার সংসার যোগীর 
সংসার ছিল, তাহার গাহস্থ্য ধর্ম ভগবদমুরাগমূলক ছিল, সুতরাং 
তাহার তনয়গণ গরত্কেই যোগ'চ'ধুপদবী লা.করিলেন। 
ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরাম্থুবাগে উদ্দীপ্ব- 
হাদয় হইয়া তাঠার সংসারধর্ত্রপালন এনং দেই ধর্মে স্থতি কারয়! 
মুক্তিলাত দেখাইয়া দেয়, উপানষদের সমগ্র তাহার জীবনে 
প্রতিফলিত হইয়াছিল। জগতে, জীবে, সমুদয় ব্যবহারে ব্রন্দের 
সহিত অবিচ্ছেদযোগবশতঃ যোগের যে পূর্ণতা উপস্থিত তয়) * 


পাপ 











* কাশ্রম্যং ৃহস্সত চতুর নং শ্রতিদশনাৎ । 
তন্মাদগাহন্থযমেবৈকং বিজ্ঞেয়ং ঘর্মসাধনম্‌। 
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খৃহুভিন্ন অগ্ভহ দে পূর্ণভাগাজের সম্ভাবনা নাই, এক্ন;ই 
উপনিবৎ গাহস্থেই* ওপানষদ ধন্মের পর্যাবদান কারয়াছেন। 
বাল্যকাল হইতে মোক্ষনিরত ব্যংসতনয় শুক আংস্মজীবনে 


উপনিষদ ধশ্মেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের 
পনেস্টোবেঝিৰার অর সাহাযা 5: 8 
রি ডি 1 10৯ 


2 ঠি 





পাপী পা শীতল পাশা 


এক গৃহস্থা শ্রমে থাকিয়া চাবি আঞএনের ধর প্রতিপালিত হইতে পারে 
এক্স্ভ গৃহস্থ শ্রম সর্বপ্রকার বর্নাধনের উপযোগী । গৃহহথাশ্রমে থে সকল 
বিশেষ কর্তব্য প্রতিপালিত হয়, তাহার সঙ্গে ঝবগণ ব্রন্মমোগ এমনই ঘচ্তি 
'ভীষ সংখুদ্ত' কঁরয়ী। দিয়ীছেন ফে, উপ্গানষৎ পে অবাক হাতে হয়, আমন 
দকল ব্যাপারের সঙ্গে ঈবৃশ উচ্চযোগের নবদ্ধ ধধিগণ কি প্রকারে সংঘটিত 
কেপ্পিয়াছেন। আহারপানাদি এমন কোন কাঘ্য নাই উপনিষদের প্রণালী 
অবপশ্বন করলে ধাহা বোগচ্ছেদের কারন হইতে পারে । আর প্রশালীর কতির্ন 
আবরণ উন্মোচন করিলে তন্মধ্যে এমন সবংসর্ধদ্-লাভ হয় যে, উপনিষদ 
গ্রব্তী প্রেমের ধর্রের, মুল তত্নবঙ্গে আর কোন সন্দেহ থাকে না. বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু ভালই বলিয়াছেন ;-প্বস্মিনহি পক্ষে গাহস্থ্যাদোৌ বিক্ষেপপ্রাবল্যন 
রক্ষকাগ্রযং ন সম্তবতি: তন্মিন্‌ পক্ষে ব্যানক্গনিবৃত্তিদ্বারোপকারিণী প্রব্রঙ্গা! 
আনাঙ্গতয়। বিধীয়তে ন নিযমেনেত্যর্ধ্্ নিয়মে সতি বক্ষামাণস্ত গৃহস্থে- 
নৌখুসং হারগ্তাদুপপত্তেঃ. “তন্বদ্জানেন মুচান্তে বত তত্রা শ্রমে রতাঠ' ইন্যার্দি 
স্বতিবিরোধাচ্চ।” এই জঙ্তই স্বয়ং ব্যাস ম্বতনয় গুককে বলিয়াছিলেন, 
“একোবাপ্যাত্রমানেতান্‌ যোহনুতিহ্েদযথাবিধি | শকামাদ্েষসংষক্চঃ লস পরপ্ 
িধীয়তে ৮ শান্তিপর্বধ ২৪১, ১৪ঙ্পো। 





